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'্জাহীজড়ুবি আজকাল আখছার না হলেও মাঝে-মাঝে যে না হয় এমন নর । 


এবং জাহাজডুবি হলে তন্ন-তম্ন করে তাঁর সমস্ত বিবরণ, যারা মরল বাঁচল তাদের 
নাম-ধাম ইত্যাদি সবাই Foie খুঁটিয়ে পড়ে না ; এবং যাঁও পড়ে তাঁও চিরদিন 
মনে করে রাখে না|» স্থতরাং ১৯২৩ সালে প্রশাস্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের 
কাছে “এস্‌ এম্‌ ভাগীরথী’ বলে যে মন্ত বড় চার হাজার টনের কয়লা-জাহাজটা 
তলিয়ে যায়, মানুষের স্মতিতেও তা আরও অনেক ব্যাপারের মত তলিয়ে যেতে 
পারত। কিন্তু তবু যে তা যায় নি, তবু যে ভাগীরধী'র নাম করবামাত্র সবাই 
কান খাড়া করে আছে তার মস্ত কারণ আছে। 

সত্যিই ‘ভাগীরথী’র তলিয়ে যাঁওয়া একটু রুহন্তজনক ব্যাপার। আরো 
রহম্তজনক আমাদের কাছে এইজন্যে যে, অত বড় জাহাজের সমস্ত মাঝি-মালা, 
খালাসি, কর্মচারীর ভেতর শুধু দুজন বাঙালী ওয়ারলেম অপারেটর ছাড়া আর 
সবাই উদ্ধার হয়ে দেশে ফিরে এসেছে। 

জল ঝড় নেই, চোরা পাহাড় নেই, দিনের বেলা পুকুরের মত শাস্ত জলে 
হঠাৎ কেমন করে ‘ভাগীর্থী’ ডুবতে আরম্ত করে সে বিবরণ কেউ-কেউ 
নিশ্চয় অনেকবার তখনকার খবরের কাগজে পড়েছে, না পড়ে থাকলে বড়দের 
কাছে শুনেছে নিশ্চযই-বেশি দিনের কথাও নয়, অনেকেরই সে কথা 
শ্মরণ আছে। 

বিপন্ন “ভাগীরধী' জাহাজের বেতাঁর-চিৎকাঁর শুনে কেমন করে জাপানী 
জাহাজ “কোমাগীতামাকণ এসে সকলকে উদ্ধার করে, তাঁও তোমরা নিশ্চয়ই 
জান। কিন্তু তোমরা! কেন, পৃথিবীর কেউ যে কথা আজও জানে না এবং থে 
কথা বললেও পৃথিবীর লোকে বিশ্বাদ করবে কি না আমি এখনও জানি না, 
নেই কথা আজ তোমাদের বলতে বসেছি। 

একটা কথা বলে রাখা ভাল যে আমীর এ কাহিনী আমি বড়-বড় সমস্ত 
কাগজের সম্পাদকদের কাছে পাঠিয়েছিলুম কিন্ত কেউ এ কাহিনী ছাপাতে 
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রাজি হন নি। একজন সম্পাদক তো আমার মাথা খারাপ হয়েছে ভেবে 
পাগলা-গাঁরদে দেবেন বলেই শাসিয়েছিলেন। শুধুকি জানি কী ভেবে এ 
বইয়ের প্রকাশক মহাশয় এ কাহিনী ছাপাতে রাজি হয়েছেন। তারও বোঁধ- 
হয় বিশ্বাস এটি গাজাখুরি গল্প মাত্র, তবে সাধারণের খারাপ ate লাগতে পারে 
ভেবে বইয়ে স্থান দিয়েছেন | 

কিন্তু এ কাহিনী বলতে গেলে আমায় শুরু করতে হবে দশ বছর আঁগে-_ 
অর্থাৎ ১৯১৩ সাল থেকে, কারণ যে লোকটির সঙ্গে এই অদ্ভুত গল্প আগাগোড়া 
জড়িত তার একটু পরিচয় না দিলে এ কাহিনী সম্পূর্ণ হবে না। 


দুই 

শরতের সঙ্গে আলাপ আমার সেই ১৯১৩ সাল থেকে। সেই বছরই সে 
আমাদের ক্লাসে এসে ভ্তি হয়। তারপর স্কুলের সব-নিচু ক্লাস থেকে কলেজের 
সেকেণ্ড ইয়ার পর্যন্ত আমর! দুজনে একসঙ্গে পড়ে এসেছি। কিন্তু আলাপ. 
আর বন্ধুত্ব তে! এক জিনিস নয়! তার সঙ্গে সত্যকাব বন্ধুত্ব আমার হয় প্রথম 
Blo FI উঠে | তার আগে সত্য কথা বলতে গেলে তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু 
আমি জানতাম না। ক্লাসে সে বিশেষ ভাল ছেলে ছিল না। বুদ্ধি-শ্তদ্ধি থাকলেও 
তাঁর ভাবগতিক দেখে মনে হত পড়াগুনোয় তার বিশেষ মনোযোগ নেই। 
কোন রকমে পাশ করে যাওয়াই ছিল তার পক্ষে যথেষ্ট। মিশুক সে একদম 
ছিল না) কেমন একলা-একলা থাকাই ছিল তার অভ্যাস ৷ 

ফাস্ট ক্লাসে উঠে প্রথম যেদিন তাঁদের বাড়িতে যাই সেদিনকার কথা, 
আমার বেশ ভাল মনে আছে। আমাদের স্কুলের সঙ্গে আর একটি স্কুলের 
সেদিন ফুটবল ম্যাচ ছিল. ম্যাচে আমরাই সেদিন জিতি। আমার খেলা 
নাকি সেদিন বেশ ভালই হয়েছিল। খেল! শেষ হবার পর আর সকলের 
সঙ্গে শরৎকে উচ্ছুসিত প্রশংসা করতে দেখে অবাক হয়েছিলাম একটু । শরৎ, 
সাধারণত এ রকম উত্তেজিত হয় না। বাড়ি ফেরার পথে সে হঠাৎ নিজে 
থেকেই বললে, “আমাদের বাড়ি চল্‌ ৷’ এ রকম অনুরোধ সে কখনও করেনি। 
মনে-মনে একটু বিস্মিত হয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চললাম। সেইদিনই 
মনে আছে সে প্রথম আমার কাছে প্রাণ খুলে কথা বলেছিল। তার কথা 
শুনে সেদিন কী আনন্দই হয়েছিল বলতে পারি না। সেদিন টের পেয়ে- 
ছিলাম, আমারই মত তার মনের গতি aes) লেখাপড়া শিখে চাঁকরি- 
বাকরি করতে তাঁর ইচ্ছা নেই। যে-সব কাঁজ কেউ করে নি, যে-সব 
জায়গায় কেউ যায় নি--এমনি সব কাজ করা এমনি সব জায়গায় ated) তার 
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সাঁধ। তার একমাত্র ছঃখ_ স্বাস্থা ভাল হলেও আমার মত তার গায়ে জোর" 
নেই। রাস্তায় যেতে যেতে সে এতবার আমার খেলা, আমার গায়ের জোরে 
প্রশংসা করেছিল যে আমি শেষে লজ্জিত হয়ে উঠেছিলাম । শেষ ate সে 
বললে, আমার মত সঙ্গী পেলে সে না যেতে পারে এমন জায়গা নেই, না 
করতে পারে এমন কাঁজ নেই। মনের গতি একদিকে হওয়ায় দেইদিনই 
আমাদের বন্ধুত্ব পাকা হয়ে গিয়েছিল। 

তারপর শরতের বাড়ি গিয়ে তার পরিচয় আরো ভাল করে সেদিন পাই। 
তার ঘরটি একটি ছোঁট-খাট মিউজিয়াম আর ল্যীবরেটেরির সমন্বয় । aT 
পাঠা বইয়ের বাইরে বিশেষ কিছু আমার খন জান! ছিল না। কিন্তু শরতের 
দেখলাম বিজ্ঞানের নানা বিভাগ সম্বন্ধে বেশ ভালরকম জ্ঞান । হুড়ি-পাথর, 
নানা রকম শুকনো! গাছ-পাতা, মরা পোকা-মাকড় থেকে টেস্ট টিউব, বুনসেন . 
বার্নার প্রভৃতিতে তার ঘর বোঝাই । ক্লাদের পড়াশুনৌয় কেন যে শরৎ খুব 
ভাল হয় না সেদিন বুঝতে পেরে ছিলাম। 

তার পর থেকে প্রায় রোজই আমরা ছুজনে তার ছোট ঘরটিতে এসে 
জুটতাম । শরৎ আমাকে বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করত, কিন্তু 
আমার মনের গড়ন আলাদা ॥ বিজ্ঞানে বিশেষ অগ্রসর হতে পারি নি। 
দুজনের এ বিষয়ে তফাৎ থাকলেও একদিকে আমাদের মিল ছিল। সে হচ্ছে 
দেশ ভ্রমণের নেশা। কত BES অদভুত, দেশের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত থে আমর! 
দুজনে মিলে তখন পড়েছি তার ইয়ত্তা নেই। 

সেই ছোট্ট ঘরটিতে কতদিন বিকেল থেকে গল্প করতে করতে সন্ধ্যে হয়ে 
গেছে। মাঙ্ুযের পা কখনও পড়ে নি এমন দুর্গম জায়গায় যাবার কল্পনায়: 
আমরা তখন বিভোর । হঠাৎ, হয়ত শরতের মা এসে আমাদের চমকে দিয়ে 
বলেছেন, “কিরে, অন্ধকারে ভূতের মত তোরা ছুজনে বসে আছিস কেন? .. 
আলো জালবি না ? 

এমনি বন্ধুত্বের ভেতর দিয়ে স্কুলের পড়া সাঙ্গ করে আমরা কলেজে' 
ঢুকলাম । শরৎ গিয়েছিল বিজ্ঞানের দিকে আর আমি আর্টমে। সুতরাং: 
দেখাশুনো আমাদের এখন একটু .কমই হত। কিন্ত আগেকার কথা আমরা 
ভূর্লিনি। দেখা হলে, কেমন করে আমাদের আশা পূর্ণ হতে পারে সেই 
আলোচনাই আমরা করতাঁম॥ কে জানত মামাদের আকাজ্ষ। অত শিগগির 
অমনভাবে পূর্ণ হবে। 

তখন সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি। হঠাৎ একদিন natal শরৎ হাঁফাতে: 
হাঁফাতে আমার বাঁড়ি এসে হাজির । তাঁর মুখ দেখেই বোঝা গেল কিসের 


একট! উত্তেজনা মে যেন আব দ্ষন করে রাখতে পারছে না। বললাম, 
“ব্যাপার কি শরৎ?” 
সে আমার পিঠ চাপড়ে বললে, ‘হয়ে গেছে ব্যবস্থা ! 

অবাক হয়ে বললাম, “কিসের ব্যবস্থা ?” 

কিন্তু সে তখন নিজের আনন্দেই বিতোর-_মামার কথার জবাব না দিয়ে 
aaa, ‘আমি কিন্তু বাড়িতে কিছু বলি নি, তুই বলবি নাকি ?’ 

আমি হেনে বললাম, ‘আর, stabi কী তাই আগে শুনি !' 

এতক্ষণে শরতের হু'স হল বোধহয় । বললে “৪, তা বুঝি বলতে ছুলে 
-গেছি,_আমর! অস্টেলিয়! যাচ্ছি যে 1? 

‘অষ্ট্রেলিয়া 1 : 

শরৎ আমার বিন্বয়ে ফেন একটু বিরক্ত হয়েই বললে, ‘হা! রে, ওয়ারলেস 
“অপারেটর হয়ে । খবরের কাঁগজে বিজ্ঞাপন দেখিস নি ? 

তবু ব্যাপারটা সরল হল ন! । Fes এই উত্তেজিত অবস্থায় শরতের কাছ 
থেকে বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করা অসম্ভব বুঝে তখনকার মত আব কিছু জিজ্ঞাসা 
করলাম না। খানি = বাদে অবশ্য তার কথা থেকেই সব পরিফার হয়ে গেল। 

_ খবরের কাগজে ওয়ারলেস অপারেটর চাই বলে বিজ্ঞাপন দেখে মে আমার 
“ও তাঁর নিজের নামে কয়েকদিন আগে দুটো দরখাস্ত করে দিয়েছিল। সে 
দরথাস্তের উত্তর এসে গেছে। আমাদের সেখানে গিয়ে দেখা করতে হবে। 

সামান্য দরখান্ডের উত্তর আসা থেকে একেবারে অস্ট্রেলিয়া যাওয়া সম্বন্ধে 
“নিঃসন্দেহ হয়] একটু বাড়াবাড়ি কল্পনা মনে হলেও lias শরৎকে তা বলি 
নি; এবং না বলে ভালই করেছিলাম। 

“কারণ ABE অসম্ভব একদিন সম্ভব হয়ে গেল। গোপনে গোপনে 
*ওয়ারলেন অপারেটরের কাজ শিথে একদিন সত্যই আমরা এক কয়লা- 
‘জাহাজের কাজে বহাল হলাম এবং সে কয়লা-জাহাজ সত্যই মষ্ট্রেলিয়ার যাত্রী | 


তিন 
“থিদির্পুরের ডক থেকে জাহাজ যেদিন ছাড়ল, আমাদের সেদিনকার 
‘মনের অবস্থা বর্ণনা করা শক্ত । একদিকে নতুন দেশ দেখার আশা! উৎ্পীহ, 
আর একদিকে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব ও স্বদেশ ছেড়ে যাবার গভীর দুঃখ । 
আত্মীয়-স্বজনের অনুমতি নিয়ে সকলকে জানিয়ে এলে দুঃখ এতটা হত কিন! 
বলতে পারি না, কিন্তু আমরা একেবাবে সকলকে লুকিয়ে এসেছিলাম । কী 
ভাগি, আমাদের ছুজনের এক জাহীজেই চাকরি মিলেছিল ; তা না হলে দেশ- 
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থামবে না। যেখান 


ভ্রমণের উৎসাহ ছাপিয়ে দেশ ছেড়ে যাবার দুঃখ বোধহয় সেদিন দুঃসহ হয়ে 


উঠত। 
দেখতে দেখতে আমাদের জাহাজ মাঝ-গঙ্গায় এমে সবেগে চলতে AIS 


করল. অনেকক্ষণ আমরা দুজনে বাইরের ডেকের বেলিঙ ধরে দাড়িয়ে 
গঙ্গার দিকে চেয়ে রইলাম ৷ তারপর যখন নিজেদের কেবিনে ফিরলাম তখন 


দুজনেরই চোখে জল এসেছে | 

আমাদের জাহাজ ছমাঁসের মধ্যে যবছীপ, হুমাত্রা প্রভৃতি ঘুরে অষ্ট্রেলিয়া 
চলে আনবে আমরা জানতাম । এই ছ-মাস দেশের মাটি দেখতে পাব না 
ভেবে সেদিন অত উৎসাহের ভেতরও কষ্ট হয়েছিল | এখন ভাবি যে আমাদের 
ভাগাদেবতা সেদিন আমাদের মে চোখের জল দেখে বোধহয় হেসেছিলেন | 

আমরা থে জাহাজে ais পেয়েছিলাম কয়লা! বয়ে বেড়ানোই তার কাজ। 
স্থতরাং যাত্রী-টাত্রী তাতে ঝড় একটা! থাকার কথা নয়। কিন্তু আমাদের 
ভাগো নেবার একজন যাতী জুটে গিয়েছিলেন । কয়লা-জাহাজের দিনগুলো 
যেরকম একঘেয়ে, তাতে তার মত লোকের সঙ্গ না পেলে সেবার আমাদের 
বেশ কষ্টই হত৷ জাহাজে চড়ে বেড়ানোর উত্তেজনা দিন-পাচিকের মধোই 
কেটে যায়__তারপর দিন-রাত সেই এক আকাশ আর দ্ল_ কোল বৈচিত্র্য 
নেই। মিঃ বেনসনের সাহচর্য পেয়ে fea এই একঘেয়ে আকাশ ও জনও 
আমাদের কাছে অপূর্ব হয়ে উঠেছিল । চিঃ বেনসন দিভনির এক কলেজের 
অধ্যাপক | আযাদের জাঠাঙ্গের মালিক তীর বদ্ধু। মিঃ বেনসন প্রশান্ত 


-মচাদাগরর সম্বন্ধে অনেক কথাই জানতেন। কোথায় সমুদ্র কত গভীর, 


কোথায় কী কী সামুদ্রিক প্রাণী পাওয়া যায়, সমুদ্রের ATS কোথায় কী ভাবে 
গেছে ইতাদি খবর তার কাছে শুনতে শুনতে আমাদের মাত্রার একঘেয়েমিটা 
আমরা টেরই পেতাম al! মিঃ বেনসনের সঙ্গে আলাপের সময় দেখতাম, 


শরৎ ও প্রশান্ত মহাথাগর AWS CABS কম জানে না। 


জাত! wate প্রভৃতি দ্বীপের বন্দরগুলি একবার করে ছুয়ে একদিন 


- অক্টরেলিয়ার দিকে আমাদের লাহাজ চলতে শুরু করল। মিঃ বেনসনের কাছে 


সেদিন শুনলাম, দীর্ঘ একমাসের মধ্যে কোন বন্দরে আর আমাদের জাহাজ 
দিয়ে আমাদের STAT যাচ্ছিল সেখানকার AAT HAUS 
কথা বলেছিলেন মনে আছে। তিনি 


মিঃ বেননন সেদিন অনেক AES 
তাঁর তলা eT 


বলেছিলেন, প্রশান্ত মহাসাগরের যে কটি giao এত গভীর A 
যায় না বললেই হয়_ এই জায়গ। তাঁদের মধ্যে একটি । এই জায়গা ALS 


আরো একটি অদ্ভুত কাহিনী তিনি রলেছিলেন। বছর UF আগে একটি 
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ব্রিটিশ রণপৌতের নাঁবিকেরা সেখানে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে দেখে । তথন 
জার্মানির সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধ চলেছে। অস্ট্রেলিয়া থেকে গমের জাহাজ 
আটলান্টিক দিয়ে পাঠালে প্রায়ই জার্মানদের হাতে পড়ে মারা যায় বলে অনেক 
দেরি হওয়ার সম্ভাবনা সত্বেও ভারত মহাসাগর দিয়ে ভারতবর্ষ হয়ে কয়েকটি 
জাহাজ সম্প্রতি যাচ্ছিল । এই রণপোতটির কাজ ছিল তাদের পাহারা দেওয়া | 
একদিন ছুপুরবেলা এইখান দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ রণপোত থেকে দেখা যায়, 
_ দুরে গজের মত করেকটা প্রকাণ্ড কি জিনিস জলের ওপর ভানছে। যুদ্ধ 
জাহাজের নাবিকেরা প্রথমে সেটাকে জার্মানদের তৈরি নতুন কোনরকম 
সাবমেরিনের পেরিস্কোপ ভেবেছিল। কিন্ত SEE তাঁদের মে ভুল ভেঙ্গে গেল। 
জার্মান নাবমেরিন হলে ব্রিটিশ রণপোত দেখবার পর এতক্ষণ জলের ওপর". 
কিছুতেই ভেসে থাকত at) অথচ এগুলি ভেসে তো রইলই, বব্রং মনে হল 
ক্রমশ তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। গম্ৃজগুলির আকারও SES 3 মাথার? 
দিকে ক্রমশ সেগুলি শূলের মত সরু হয়ে উঠেছে। রণপোতের নাবিকেরা- 
কী করবে ভাবছে, এমন সময়ে একটি TIS হঠাৎ ডুবে গেল। কোনপ্রকার 
অজ্ঞান! সামৃদ্রিক প্রাণী হতে পারে ভেবে জাহাজের কাণ্তেন তখন একটিকে লক্ষ, 
করে গুলি ছুঁড়েছিলেন। কিন্তু সাদুদ্রিক প্রাণীই হোক বা আর যাই হোক, 
গণুজাকতি পদার্ঘটর তাঁর অব্যর্থ গুলিতেও কিছু ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হল 
না। কাঞ্চেন তখন বাপারটা ভালো করে দেখবার জন্যে একটি বোট নামাতে 
বললেন,__বোট নামানো হল, কিন্তু গম্ুজগুলির কাছে যাবার আগে হঠাৎ 
সেগুলি এক-এক করে ডুবে গেল। যেখানে সেগুলি ভাসছিল বোট নিয়ে: 
সেখানে তারপর কাণ্ডেন গিয়ে অনেক খোঁজ করেছিলেন, কিন্তু তার গুলিতে 
আহত সামুদ্রিক প্রাণীর একটু রক্তের চিহ্নও জলের ওপর পান নি। 

যুদ্ধের ভেতরই এক সময়ে বিলেতে ফিরে সেই জাহাজের Sea এ সম্বন্ধে 
কোন কাগজে লিখেছিলেন | কিন্তু তখন যুদ্ধের ব্যাপারেই সমস্ত লোক ব্যস্ত | 
তার এ কাহিনী নিয়ে বিশেষ কোন আলোচনাই হয় নি। 

মিঃ বেনসনকে বিশ্বাস করলেও তার এ কাহিনী শুনে সেদিন বিশ্বাস 
করিনি। জাহাজের নাবিকেরা তিলকে তাল করে আজগুবি গল্প বানাতে যে 
সিদ্ধহস্তব_ যে-কোন দেশের সাহিত্য খু'ঁজলেই তার প্রমাণের অভাব হবে না। 
মিঃ বেনসনকে গাই বলতে তিনি কিন্ত কেমন যেন একটু Fe হয়ে বলেছিলেন, 
‘অবিশ্বাস করবার আমি তো কিছু দেখি না। সমুদ্রের রহস্তের আমরা 
কতটুকুই বা জানি? 

মাত্রআধঘণ্টা বাদে তার কথা আমাদের জীবনেই অমনভাবে ফলবে কেজানত 1. 
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8 
চার 


সেদিন বিকেলে বেতাঁর-ঘরে হাজিরা দেবার পালা ছিল আমার ॥ বেতার- 
ঘরের কাজ শুনতে খুব বড়গোছের হলেও আসলে বিশেষ কিছু নয় । আমাদের 
সাধারণত ছুকানে একটি যন্ত্র বেঁধে বসে থাকা ছাড়া কিছু করতে হত না। 
তখন সবে নানা দেশে বেতারে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হচ্ছে। মাঝে মাঝে 
নুর দেশের গান-বাজনা কানে আসত এবং সবশুদ্ধ জড়িয়ে সময়টা নেহাৎ মন্দ 
কাটত না। - 

চেয়ারে হেলান দিয়ে সেদিনও কানে হেডপিস লাগিয়ে নিশ্চিস্তভাবে বসে- 
ছিলাম। জাহাজে ওঠার পর উল্লেখযোগ্য কোন সংরাদ বেতারে এসেছে 
বলে মনে পড়ে না, এবং আমাদেরও কোনদিন কোন জরুরী খবর কোথাও 
পাঠাতে হয় নি। নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকাটা একরকম তাই অত্যাস হয়ে 
CHR | | 
কিন্ত নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করা সেদিন আমার ভাগ্যে নেই | হঠাৎ পায়ের 
তলায় সমস্ত জাহাজটা কিসের আঘাতে ঘেন থর-থর করে কেঁপে উঠল ৷ অত্যন্ত 
শান্ত সমুদ্রেও ইঞ্জিন প্রবল বেগে চলার ফলে একটা কাঁপুনি সব সময়েই জাহাজে 
অনুভব করা যায়। কিন্ত এ সে কাপুনি নয় । ঠিক মনে হল জাহাজের তলাতে 
কী ঘেন একটা জিনিস হঠাৎ p মেরেছে । খানিক আগেই মিঃ বেনসনের 
কাছে শুনেছি যে এখানটা ভারত সাগর শুধু নয়, প্রশান্ত মহাসাগরেরও সবচেয়ে 
গভীর জায়গা__চোবা পাহাড় বা মেই জাতীয় কিছুর অস্তিত্বই এখানে নেই। 


* তাহলে? 


কিন্ত প্রথম বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই হঠাৎ আর-একটা ধাক্কায় 
জাহাঙ্গটা যেন জীবন্ত প্রাণীর মত কাৎরে ছটফট করে উঠল। কি একটা 
অজান! Sta চেয়ার ছেড়ে দাড়িয়ে উঠলাম। কিন্ত করবার কী আছে? 
বেতারে-ঘরের আশে-পাশে এমন কেউ নেই যে ডেকে জিজ্ঞেস করা যাঁয়। 
অথচ বেতার-ঘর ছেড়ে যাবারও উপায় নেই। দুরে জাহাজের নানা জায়গায় 
একটা হট্টগোল চলেছে যনে হচ্ছিল, কিন্তু ক্ষণিকের জন্যে মাথা থেকে হেঙপিদ 
খুলেও, পেটা যে কী নিয়ে তা নির্ণয় করতে পারলাম না । 

কী করব ভাবছি, এমন সময় জাহাজের সেকেণ্ড মেট আলুথালুভাবে 
পাগলের মত ছুটতে ছুটতে এসে বললেন, সর্বনাশ হয়েছে, শিগগির তার 
করুন!’ ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা যে একটা কিছু ঘটেছে তা তিনি মুখে বলবার 
আগেই তীর চেহারা দেখে মামি অনুমান করেছিলাম | জিজ্ঞামা করলাম, 


“কী তাঁর করতে হবে ? 
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তিনি একটা চেয়ার টেনে হতাশভাঁবে ইতিমধ্যে বলে পড়েছিলেন, আমার: 
প্রশ্নে হঠাৎ চমকে উঠে বললেন, “যাঃ, আজকের চাটটা দেখে আসতেই ভুলে- 
গেছি। দাড়ান দেখে আসি!” 

তাকে হাত ধরে থামিয়ে বললাম, “আজকের জাহাজের অবস্থান আমি- 
খানিক আগে দেখে এসেছি, জাহাজ সম্বন্ধে কী তাঁর করব তাই বলুন |” 

তিনি আশ্বস্ত হয়ে বললেন, ‘আপনি চার্ট দেখে এসেছেন? তাহলে আর- 
কী ae লন্জিচিউড এত ল্যাটিচিউড “ey এস্‌ ভাগীরথী* Gare, সাহায্য 
চাই। শুধু এইটুকুই তার করুন ।» 

বেতার-যস্তরে সেই ভয়ঙ্কর খবরটুকু চারিধারে পাঠিরে দেবার সময় হাত-পা" 
কাপলেও বুকের ভেতরটা যে কেঁপে ওঠে নি--এমন কথা বলতে পারব না। 
যে জাহাজে এতদিন নিশ্চিন্তভাবে বাড়ির মত stan কাটিয়েছি সে জাহাজ- 
যে হঠাৎ ভুবতে পারে এ কথা প্রথমটা উপলদ্ধি করা অবশ্য সহ নয় । few. 
ক্রমশ চারিধারের হট্টগোল, খালাসি ও অন্যান্য কর্মচারীদের উন্মত্ত aest 
প্রভৃতি থেকে যখন বুঝতে পারলাম এই দিকচিহ্হীন সমুদ্রের মাঝখানে 
সত্যিই আমাদের জাহাজ তলিয়ে যাচ্ছে, তখন বেতার-যন্ত্রের ধারে স্থির হয়ে. 
বমে থাকা যে কী ভয়ানক কষ্টকর হয়ে উঠল ত! বলে বোঝাতে পারা যাবে 
না। সমুদ্রের জীবনে অনভাস্ত বলে একা আমিই যে ভয় পেয়েছিলাম তা: 
নয়, দেখলাম-_সেকেও্ড মেটের মুখও সাদ! হয়ে গেছে_আতঙ্কে । 

ভীত স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কোন জাহাজ থেকে ছাড়া পেলেন 7" 

বেতার যপ্রে সাহায্যের জন্যে তখন আমি সমানভাবে তার করে চলেছি। 
বললাম, “না” । 

সেকেণ্ড মেট অস্থিরভাবে নিজের চুলের ভেতর আঙুল চালাতে চালাতে, 
বললেন, ‘এ পোড়া সমুদ্রে আমাদের মত হতভাগাদের ছাড়া আর কারো 
জাহাজ কি আসে কখনো, যে পাড়া পাবেন! আমাদের আব উদ্ধার নেই !” 

নিজের মনে যেটুকু সাহদও বা ছিল সেকেণ্ড মেটের এই কাতরতা দেখে 
তাও তখন উড়ে গেছে। সমুদ্রে নাঁবিকদের অদহাঁয়তাবে ডুবে মরার মত 
লোমহর্ষণ গল্প পড়েছি সমস্ত তখন মাথার ভেতর এক-এক করে বায়োস্কোপের 
ছবির মত তেপে উঠছিল। কেন শরতের কথায় এয়ারলেস অপারেটরের 
চাকরি নেবার জন্যে aw হয্েছিলাম ভেবে একটু আফশোনও যে না হচ্ছিল 
ভানু! x 

RES মেট অর্ধোন্মাদের মত তখন Sls দেশের, সংসারের কথা নিজের 
মনে বকে যাচ্ছিলেন | আসবার সময় তাঁর ছোট মেয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে 
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| 


বলেছিল, ‘বাবা তুমি যেও না!” তীর স্ত্রী আগের রাতে একটা ছঃন্বপ্র দেখে 
সকালে তাঁকে এ জাহাজে কাজ নিতে মানা করেছিলেন । হয়তো তারা 
ভবিষ্যতের ঘটনার ইঙ্গিত কোন রকমে পেয়ে থাকবে! কেন তিনি তাদেহ- 
কথা শোনেন নি! আর তাঁদের সঙ্গে জীবনে হয়তো দেখা! হবে না * 

আমি একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, “চুপ করুন মিঃ জোন্স, বোধহয়---’ 

মিঃ cote চমকে উঠে খানিক চুপ করে থেকে ধরা গলায় বললেন, সাড়া 
পেলেন নাকি কোথাও থেকে ?' 

গ্রথমটা আমার দেইরকমই মনে হয়েছিল কিন্ত শেষে দেখলাম, একটা 
সাধারণ জাহাজের বেহার-সংবাদ। হতাশভাবে বললাম, না।? 

মিঃ জোন্দের মুখখানা খানিক আগে আশায় একটু উজ্জল হয়ে উঠেছিল, 
আমার কথায় আবার তা অন্ধকার হয়ে গেল। 

এবার জাহাজের ডেক থেকে বিপদের ঘণ্টা শোনা গেল। বুঝলাম; 
জাহাদ থেকে সমূত্রে লাইফ-বোট নামানো হয়েছে! এ জাহাজের আয়ু RARE: 
এদেছে। মিঃ cap আমার হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, “চলে আস্গন ! 
আর তাঁর করে লাভ AR 

সেই TRS বেতার ঘন্ত্র বেজে উঠল। হাতের ইঙ্গিতে মিঃ জোন্সকে চুপ" 
করতে বলে কাগজ টেনে নিয়ে সংবাদট| লিখতে আরম্ভ করলাম। এতক্ষণ 
যে গভীর হতাশার মন আচ্ছন্ন হয়ে গেছল, লিখতে লিখতে তা যে কেমন কবে 
দুর হয়ে গেল, বুঝতে পারলাম ন! । ATCT মন এমনি | 

মিঃ জোন্স আমার কাগজটার ওপর ঝুঁকে পড়ে কি লিখি দেখছিলেন | 
অস্ফুট আনন্দ-ধ্বনি করে তিনি বলে উঠলেন, কোমাগাতামার-_জাপানী 
জাহাজ মাত্র পনেরো মাইল দূরে! যাক, বোধহয় এ-যাত্রা আমরা রক্ষা 
পেলাম | 

ডেকে তখনও বিপদের ঘণ্টা বাজছে। মিঃ carn আমার হাতটা ধরে 
টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, ‘চলুন শিগগির ! সবাই এতক্ষণ বোটে - 
উঠে পড়েছে ।' 

কিন্ত দেখা গেল--ভীর অস্থমান ভুল। খানিক দুর যেতেই স্বয়ং কাপ্তেনের 
দিকেই আসছিলেন | এই ভয়ঙ্কর বিপদের 
ভেতর তার নে বীর, গভীর. অবিচলিত মুখ দেখে সত্যিই সেদিন শ্রদ্ধার 
মিঃ জোন্সের উত্তেজনার সঙ্গে তুলনা করে কাণ্চেনের এই 


সঙ্গে দেখা হল | তিনি আমাদের 


উদ্রেক হয়েছিল | 
ধৈর্য আরো SEE যনে হচ্ছিল। 
শাস্তভাবে Stern FERIA করলেন, “বেতারে কোন সংবাদ পাওয়া গেল?" 
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~ আমি আমার কাগঞজথানা তার হাতে দিয়ে বললাম” ‘পাওয়া গেছে» 

FST কাঁগজখান] পড়ে বললেন, “তোমরা লাইফবোটে ওঠ গিয়ে, আমি 
“আসছি এত বড় একটা আনন্দের সংবাদেও সামান্য একটু পৰিবর্তনও 
তার মুখে দেখতে পেলাম না। জাহাজ ডোবা যেন একট! নিত্যনৈমিত্তিক 
ব্যাপার | যেমন সহজভাবে তিনি জাহাজের প্রত্যেক দিনের গতি নির্দেশ 
করেন, তেমনিভাবেই আমাঁদের আদেশ দিয়ে চলে গেলেন | 

মিঃ জোন্দের সঙ্গে ডেকে নেমে এসে চারিধারের দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে 
গেলাম | এরই মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকারে সমুদ্রের জলের রঙ গাঢ় হয়ে এসেছে, 
কিন্তু তা পুকুরের মত fea এই পর্যন্ত সমুদ্রের মাঝে আমাদের জাহাজ 
যে ডুবছে, এ কথা বিশ্বাস করাই কঠিন। ছুটি লাইফ-বোট নিচে নামানো 
হয়েছে। অধিকাংশ নাবিকই ইতিমধ্যে বুকে লাইফ-বেন্ট বেঁধে তাতে গিয়ে 
উঠেছে । একটি করে লাইফ-বেন্ট নিয়ে সিড়ি বেয়ে আমরাও নিচে নেমে 
বোটে গিয়ে বসলাম । 

হঠাৎ দেখা গেল, জাহাজের সর্বোচ্চ মাস্তলে কাণ্চেন সাহেব তার জাতীয় 
পতাকা উড়িয়ে দিয়েছেন । এই বিপদের মূহূর্তেও এই সামান্য কঁবাটুকু 
তিনি ভোলেন নি। 

খানিক বাদেই কাথ্চেন সাহেব নেমে এলেন। ইছু নৌকোয় সবাই 
ঠাসাঠানি হয়ে বসেছি। কাথেন উঠতেই দাড় দিয়ে জাহাজের গায়ে ধাকা 
দিয়ে নৌকো ছেড়ে দেওয়া হল। 

সেই মুহূর্তে একটা কথা মনে পড়ায় হঠাৎ চমকে উঠে চেয়ে দেখলাম, 
আমাদের ছু-বোটের একটিতেও শরৎ নেই। 


পাচ 
_নিষজ্ঞমান জাহাজ থেকে যত দুর সম্ভব সরে যাবার জন্যে নাবিকেরা 
তখন প্রাণপণে দাড় চালাচ্ছে। জাহাজ ডোবার সময় জলে যে ভয়ঙ্কর 
আলোড়ন হয়, তার মধ্যে পড়লে এইটি নৌকো যে মৃহূর্তের মধ্যে তলিয়ে যাবে, 
এ কথা তারা সবাই জানে। নৌকোছুটি তখনো পাশাপাশি বাচ্ছিল। 
আমার দেখার ভুল হয়েছে মনে করে তন্ন-তন্ন করে সকলের মুখে একবার 
চোখ বুলিয়ে দেখলাম, সত্যিই শরৎ নেই। কোথায় গেল শরৎ ? যে কারণেই 
হোক, এখনো সে এ ডুবন্ত জাহাজে পড়ে আছে মনে করতেই আমার সর্বাঙ্কে 
কাটা দিয়ে উঠল। পাগলের মত দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করে বললাম, 
শিগগির নৌকো ফেরাও, একজন এখনো জাহাজে রয়ে গেছে? আমার এই 
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আকস্মিক বাবহারে সবাই খানিকক্ষণ অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে 
রইল । কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে দাড় টানা বন্ধ হয়ে গেল । আমি উত্তেজিত- 
ভাবে বললাম, 'আমাদের মার-একজন অপারেটর,শরৎ__মিঃ বোস য়ে জাহাজে 
আটকে আছে!’ le ; 

নাবিকেরা কী করবে না বুঝতে পেরে ইতস্তত করছিল। কিন্ত কাণ্ডেন 
সাহেব গভীর স্বরে বললেন, “আর উপায় নেই, জাহাজ ডুবছে।? সত্যিই 
তখন ডেকের ধার পর্যন্ত সমুদ্রের জল গিয়ে পৌছেছে। 

তবু আমি কাতরভাবে মিনতি করে বললাম, ‘কিন্ত আমাদের একজনকে 
এপকমভাবে আমরা ফেলে চলে যাব কেমন করে? দোহাই আপনার! 
একটিবার নৌকো ফেরাবার আদেশ দিন!" 

আমার দিকে চেয়ে তেমনি শাস্তভাবে কাপ্তেন বললেন, “তা হয় না, মিঃ 
দে, একজনের জন্তে এতগুলো লোকের জীবন বিপন্ন কর! অন্তায় ।” তারপর যাঁরা 
দাড় টানছিল তাদের দিকে ফিরে তিনি নৌকো চালাতে আদেশ দিলেন। 

সবদিক দিয়ে দেখতে গেলে কাণ্ডেন সাহেব অন্যায় কিছু বলেছিলেন তা 
মনে হয় না, কিন্তু তখন শরৎ অসহায়ভাবে নিমজ্জমান জাহাজের ভেতর বন্দী 
হয়ে আছে জেনে আমার মাথার কোন ঠিক ছিল না। হতাশায় রাগে অন্ধ হয়ে 
আমি চিৎকার করে বললাম, “কাপুরুষের দল, নিজেদের প্রাণ বীচানোই 
তোমাদের কাছে সব! তোমাদের কাকুর সাহায্য চাই না!” 

সঙ্গে নঙ্গে আমি জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম | কাপ্রেন সাহেব হাত বাড়িয়ে 
আমায় বাঁধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, fee সফল হন নি। জলে পড়ে 
আমি জাহাজের দিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাঁতরাতে লাগলাম । পেছন 
.থেকে PVA সাহেব আমার এ চেষ্টা গোঁয়াতু্মি ছাড়া ক্ছি নয় এবং নিক্ষল 
হতে বাধা জানিয়ে আমায় ফিরতে অহুরোধ করছেন শুনতে পেলাম, কিন্তু 
তখন আমার কোনদিকে চাইবার অবমর নেই। আমার সঙ্কল্প আমি মনে 
মনে তথন স্থির করে ফেলেছি। TANT জাহাজ থেকে উদ্ধার করলেও 
আমাদের প্রাণ রক্ষা হওয়া ঘে অসম্ভব, একথা তথন আমি যে একেবারে 
বুঝি নি তা নয়। জাহাজ ডোবার আগে সেখানে পৌছোতে পারব কি না 
সে বিষয়েও আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তবু শরৎকে উদ্ধার করবার নিক্ষল 
চেষ্টা করা ছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না। শরৎ জাহাজের সঙ্গে তলিয়ে 
যাচ্ছে জেনে আর পক্ষে নিশ্টে্টভাবে নিজের প্রাণের ভয়ে বসে থাকা 
অনন্তব। দুজনে আমরা একসঙ্গে জাহাজের কাজে ঢুকেছিলাম, আজ যদি 


মরতে হয় দুজনে একসঙ্গেই মরব | 
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মরিয়া হয়ে আমি জাহাজের দিকে সাতরাতে লাগলাম । কাপ্তেন মাহেৰ' 
আমার ফেরার জন্যে কতক্ষণ নৌকো থামিয়ে অপেক্ষা করছিলেন জানি না, 
কিন্তু খানিক বাদে মুহূর্তের জন্যে পেছন কিরে দেখলাম, আসন্ন অন্ধকারে: 
নৌকোছুটি বহু দূরে ছায়ার মত মিলিরে যাচ্ছে। 

জাহাজে যখন গিয়ে উঠলাম তখশ বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। জনহীন, 
পরিত্যক্ত বিশাল জাহাজটা সেই অন্ধকারের ভেতর ভারি অদ্ভুত দেখাচ্ছিল । 
ANGI জল হথন তার প্রায় কানায় কানায় উঠেছে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই 
সব শেষ হয়ে যাবে। 

চিৎকার করে ভাঁকলাম, ‘শরৎ!’ নিস্তব্ধ অন্ধকারে, বিশাল সাগরের 
মাঝে, দেই নিমজ্জমান জাহাঙ্জের ওপর আমার সে স্বর আমার কানেই এমন 
অদ্ভুত শোনালো যে আমি চমকে উঠলাম । কিন্ত কোথায় শরৎ! মৃতার 
আগে খাবি খাবার মত সমস্ত জাহাজটা তখন থেকে-থেকে কেঁপে কেপে উঠছে । 
সে কীপুনি যেন আমার সর্বাঙ্ বেয়ে বুকের ভেতর পর্যন্ত গিয়ে পৌছচ্ছে মনে 
হচ্ছিল। যে-কেবিনে আমরা দুজনে থাকতাম সেখানে ছুটে গিয়ে তাক থেকে 
একটা দেশলাই পেড়ে SAAT | নাঃ, মেখানে কেউ নেই । কিন্তু কোথায় 
তাহলে শরৎ থাকতে পারে? কয়েক ঘণ্টা আগে বেতার-ঘরে যাবার AIT 
যাকে VE সবল দেখে গেছি, জাহাজের এত বড় দুর্ঘটনার সময় কী কারণে. 
তাকে দেখতে পাওয়া যার নি? এ রহস্যের কোন কুল-কিনারাই আমি করতে 
পারলাম AT | আর যদি-বা তখন কোন কারণে লাইফ-বোটে তার ওঠা সম্ভব 
না হয়ে থাকে, এখন এই পরিত্যক্ত জাহাজে তার কোন সাড়া না পাবার কী- 
কারণ থাকতে পারে? তাহলে শরৎ কি জাহাদেই নেই! ভয়ে হূর্ভাবনায়, 
হতাশায় আমার সমস্ত শরীর মনে হল অবশ হয়ে আসছে। 

জাহাজের নিচের কামরাগুলি ইতিমধ্যেই জলে ডুবে গেছে। দেখানে' 
সন্ধান করা মানুষের অসাধ্য । পাগলের মত ডেকের চারিধারে ঘুরতে-ঘুরতে- 
আমি আর-একবার শরতের নাম ধরে ডাকলাম | 

এবং পরমৃহূর্তেই নিজের কানকে বিশ্বাম করতে না পেরে থমকে দাড়িয়ে 
পড়লাম । জাহাজের রান্নাঘরের দিক থেকে শ্ষীণকঠে কে যেন উত্তর দিয়েছে 
মনে হল | আর-একবার তার সাড়া পেতেই ছুটে সেখানে গিয়ে হাজির হলাম | 


ছয় 
কয়েক মিনিট বাদেই শরৎকে একরকম জোর করে ধরে নিয়ে এদে যখন 
অন্ধকার সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম, তখনও তার আচ্ছন্ন ভাব কাটে নি। 
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আত 


মাথার ক্ষত থেকে তখনও বোধ হয় তার রক্ত পড়ছিল । শরৎ আমার ব্যবহারে 
অবাক এবং একটু বিরক্তই হয়ে বললে, “এ কী পাগলামি করছিস?” : 

“কথ! বলবার সময় নেই শরৎ! যদি কোন রকমে এ-যাত্রা রক্ষা পাই, 
তাহলে সব কথা বুঝিয়ে বলব ; এখন প্রাণপণে সাতার কাট !' 

ঠাণ্ডা জগে পড়ে শরতের আচ্ছন্ন ভাবটা ক্রমশ কেটে আসছিল বোধহন্ + 
কিছু না বুঝতে পারলেও. আমার সঙ্গে প্রাণপণে সে সাতার কাটতে লাগল । 
সেই সময়ে মামার ব্যবহারের কৈফিয়ৎ চেয়ে শরৎ জোর-জবরদস্তি করলে আর 
আমাদের উপায় ছিল না, কারণ শ-খানেক হাত সীতরে যেতে-না-যেতেই 
আমাদের পেছনে STAID সমুদ্রের জলে যে বিপুল আলোড়ন তুঁশে ডুবে গেল, 
তারই বেগ সামলাতে আমাদের প্রায় প্রাণান্ত হবার উপক্রম হয়েছিল | শরতের 
সঙ্গে বচসায় আর এক মুহূর্ত দেবী হলেই CAA জাহাজের সঙ্গেই আমাদের 
সলিল-সমাধি হত 1 

অবশ্য জাহাজের সঙ্গে সহমবণে যাবার দুর্ভাগা থেকে রেহাই পেলেও 
আমাদের আশা করবার বিশেষ কিছু ছিল না। অন্ধকারে তখন সমুদ্র আর 
আকাশ একাকার হয়ে গেছে । আমাদের জাহাজের লাইফ-বোট দুটি তখন, 
থে কত দূর চলে গেছে কে জানে, আর অত্যন্ত কাছে থাকলেও এই অন্ধকারে 
তারা আমাদের কোন সাহাধোই লাগত না| এখন যতক্ষণ পার] যায় জলে 
ভেসে থাকাই আমাদের একমাত্র কার্প, কিন্ত এই অকুল সমুদ্রে হাজার ভাল 
সাতার জানলেও কতক্ষণ আর ডা সম্ভব ? 

শরৎ কিন্তু এমব কথা ভাবছিল না । জাহাজ ডোবার রহশ্যটা তাঁর কাছে 
পরিষ্কার না Peng তার বোধহয় safe হচ্ছিল । তার প্রশ্নের উত্তরে সমস্ত 
ঘটনা তাকে সংক্ষেপে জানালাম । কেন যে লাইফ-বৌটে সে উঠতে পারে নি, 
সে WITS তার কথায় মীমাংসা হয়ে গেল । শরতের কথায় জানলাম ফে 
মিঃ বেননের ঘর থেকে রান্নাঘরের পাশ দিয়ে সে নিজের কেবিনে ফিরছিল,. 
এমন সময় জাহাজট! দুলে ওঠে এবং পরমুহূর্তেই তার মাথার ওপরকার একটা: 
কাঠের শেল্‌ফ, কিরকমভাবে আলগা হয়ে তাঁর মাথার ওপর পড়ে যায়৷ 
তারপর আমার ডাক শোনার আগে পর্যন্ত তার আর কোন জ্ঞান ছিল না। 
ইতিমধ্যে কী যে হয়েছে কিছুই সে জানে না। 

শরতের কথা শেষ হতে-না-হতেই আমি নিজের অজ্ঞাতে অক্কুট চিৎকার 
করে উঠলাম | শরৎ অবাক হয়ে জিজ্ঞাদা করলে, ‘কী ?? 

কিন্তু পে প্রশ্নের আর উত্তর দেবার দরকার হল aL! দূরের একটা 
জাহাজের প্রথর সার্চলাইট তখন সমুদ্রের চীরধারে কি যেন খুঁজে ফিরছে ॥ 
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যে জাহাজ থেকে আমর! বেতারে সাহায্যের আশ্বাস পেরেছিলাম এ যে সেই 
জাপানী জাহাজ কোমাগাতামাক এ বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহ ছিল 
all কিন্ত আমাদের ল'ইফ-.বাট ছুটি কোথায়? 

হঠাৎ শরৎ বলে উঠল, ‘ও তো আমাদের লাইফ কোট 1 

দেখা গেল কোমাগাতামারুর সা্-লাইট সমুদ্রের ওপর অশাস্তভাবে ঘুরতে 
ঘুরতে এক জায়গার স্থির হরে গেছে । তার প্রথর আলোতে আমাদের লাইফ- 
বোট-ছুটি এবার আমরা দেখতে পেলায় । আমরা যেখানে ছিলাম তা থেকে 
মাত্র আধ মাইল দূরে নৌকোছুটি ভাপছিল। নৌকোর ওপর আমাদের 
নাবিকেরা উদ্ধার পাবার আনন্দে কি একটা জিনিস পতাকার মত গড়াচ্ছে 
CHATS পেলাম । 

সার্চলাইটের আলো লাইফ-বোট-ছুটির ওপর নিবন্ধ রেখে জাপানী 
জাহাজটি ক্রমশ তাদের দিকে এবার এগিয়ে আসছিল | 

শরৎকে এবার আর কিছু বলতে হল না। শেষ আশায় ভর করে প্রাণপণে 
আমরা লাইফ-বোট-দুটির দিকে লক্ষ্য করে সাতার কাটতে লাগলাম । এখনও 
সময়-মত পৌঁছোতে পারলে তয়ত আমরা Vata পেতে পারি। 

কিন্তু ভাগ্য আমাদের প্রতি fat! শরৎ একেই তেমন সবল নয়, তায় 
ওপর মাথায় ঘা খেয়ে রক্তপাত হওয়ার দরুন তার শরীরে আর বিশেষ শক্তি 
ছিল না। খানিক দুর যেতে-না-যেতেই সে ক্রমশ পেছিয়ে পড়তে লাগল এবং 
খানিক বাদে হতাশভাবে বললে, “তুমি একলা যাও ভাই, আমি আর 
পারব AY তাড়াতাড়ি পেছু ফিরে তাকে ধরে ফেললাম, কিন্ত আমার দেহের 

| ওপর ভর দিয়ে যেতে তাকে কোনমতেই রাজি করাতে পারলাম না। সে 
বার-বার আমায় একলা যেতে অঙ্তরোধ করে বলতে লাগল, “এভাবে দুজনে 
মরে কোন লাভ নেই । তার চেয়ে তুমি একলা গেলে বোধহয় পৌছোতে 
পারবে | আমার সত্যকার অহুরোধ--তুমি যাও» 

এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলাম। দেখতে দেখতে 
আমাদের চোখের ওপর দিয়ে কোমাগাতামার ছুটি লাইফ-বোটের সমস্ত 
নাধিকদের তুলে নিয়ে আবার চলতে শুরু করল। যাবার আগে শেষবার তার 
সার্চ লাইটটা সমূদ্রের ওপর দিয়ে আমাদের UDF করবার জন্যেই যেন বুলিয়ে 
নিয়ে গেল। 

শরৎ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছে বুঝতে পাঁরলাম। কোমাগাভামার চলে 
বাবার সঙ্গে সঙ্গে শেষ আশ] নিযৃল হওয়ায় আমারও যেন শরীরে আর কোন 
€জার ছিল না। লাইফ-বেন্ট বুকে বাধা না থাঁকলে এই অবস্থায় শরৎকে 
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জাগিয়ে রাখা দুষ্কর হত। লাইফ-বেন্ট থাকা সত্বেও সে যেন কেমন ঝিমিয়ে 
পড়ছে মনে হচ্ছিল । 

কতক্ষণ এইভাবে কেটেছে ঠিক বলতে পারি না, হঠাৎ পেছনে জলের 
একরকম শব শুনে চমকে CHAT আমাদের ব্রিসীমানায় জাহাজ বা নৌকো 
কোন কিছু নেই। তাহলে নৌকোর তলায় জলের ঢেউ লাগবার মত এ' শব্দ 
কোথা থেকে আসছে-! পেছন ফিরে অন্ধকারে প্রথমটা কিছুই দেখতে পেলাম 
না, কিন্ত খানিক বাদে কয়েক হাত দুবে যে জিনিসটি অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ল 
তা দেখে বিস্ময়ের আব সীমা রইল না। হিশাল ডেকচির মত একটা জিনিস 
আমাদের THB কাছে জলের ওপর ভাসছে | জলের ঢেউ তারই তলায় গিয়ে 
আঘাত করায় ঠিক নৌক্োর মত শব্দ হচ্ছিল। 

“aye জিনিসটা দেখতে পেয়েছিল । অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, “কী 
বল তো?" 

বললাম, “বুঝতে তো পারছি না। Fete দেখি ।” 

একটুখানি সাতার কেটে এগিয়ে গিয়ে জিনিসটা এবার ভাল করে দেখতে 
পেলায়। ডেকচির সঙ্গে চেহারায় তার কিছু মিল থাকলেও আকারে সেটা 
চারটে বড় বড বয়ণর সযাঁন। শুধু তাই নয়, মনে হল তার একটা ঢাকনিও 
আছে। সেটা আপান্ত খোলা অবস্থায় একধারে ঝুলছে। শরৎও আমার 
পিছু-পিছু কোন রকমে সাতার কেটে এসেছিল। 

হঠাৎ GHA একসঙ্গে একই কথা বলে উঠলাম, ‘এর ভেতরে গেলে 
হয়না!’ 

জিনিসটা কী এবং কোথা থেকে এল বুঝতে না পেরে মনে মনে একটু ভয় 
ও সঙ্কোচ আমাদের যে না ছিল এমন নয়, কিন্তু সমুদ্রের জলে ভাসতে 
SACs অসাড় হয়ে মরাই যারা ধ্রুব ভবিতব্য বলে জেনেছে, তাদের পক্ষে 
আশ্রন্ন হিসেবে ওকে অবহেলা করা শক্ত | 

বিশাল পাত্রটির গা খুব উচু নয় । হাত দিয়ে "য়ে সেটা শক্ত কোন ধাতুর 
তৈরি বলেই বোধ হল 1 মনের মধ্যে যেটুকু সঙ্কোচ ছিল, শরতের দুর্বল অবস্থা 
স্মরণ করে ত! দূর করে ফেললাম | ঢ'কশির ওপর দিয়ে পাত্রটির ভেতর যাওয়া 
সোজা বুঝে সেইদিক দিয়েই শরৎকে টেনে নিয়ে খানিক বাদে ভেতরে গিয়ে 
নামলাম। বাইরে থেকে বতট! মনে হয়, পাত্রটির.খোল দেখলাম তার চেয়ে 
অনেক গভীর ৷ লব আমি বড় কম নয়, কিন্তু ভেতর থেকে দেখা গেল দাড়ালেও 
আমার মাথা পাত্রটির stats কাছে পৌছোয় না। শরৎ ক্লান্তিতে ইতিমধোই 
তলায় শুয়ে পড়েছিল | জিনিসটি যতই ব্হস্থজনক হোক, আপাতত আমারও 
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তা নিয়ে মাথা ঘামাবার মত মনের ও দেহের অবস্থা ছিল না। শরতের পাশেই 
আমি বলে পড়তে যাচ্ছি, এমন সময় শরৎ ধডমড করে উঠে বসল। 

ধড়মড করে উঠে বদবাঁর তার যথেষ্ট কারণ ছিল । হঠাৎ টের পেলাম, 
আমাদের tera নিচে পাত্রের তলা থেকে SES এক শব্দ উঠছে। জাহাজ 
হলে এ শব্দ ইপ্ডিলের বলতে পারতাম ৷ কিন্ধ এখানে এ শব্ধ কিসের ? শরৎ 
কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্ত সেই yard আমাদের মাথার ওপব পাত্রের ঢাঁকনিট! 
শব্দে বন্ধ হয়ে গেল। 


সাত ৃ 
এ রকম অদ্ভুত ঘটনার জন্যে শামা প্রস্তুত ছিলাম না। খানিকক্ষণ হোঁ 
বিল্ময়ে তবে দুজনার মুখে কথাই সরল না। অবশেষে শরৎ বললে, ‘এর 
মানে কী?’ 
মানে কি ছাই মামিই জানি থে উত্তর দেব! চুপ করে রইলাম | মনে 
মনে ভাবছিলাম, সমৃদ্রে ডুবে মরতে মরতে বেঁচে গিয়ে শেষে কি আরো বেশি 
afar পড়লাম ! আমাদের পায়ের নিচের “ab তখন খুব বেড়ে গেছে। 
সমস্ত খোল সেই শব্দের সঙ্গে কীপছিল ! 
অ+মরা যে খোলটির ভেতর আব্জ হয়েছিলাম সেটিতে কী ভয়ানক যে 
অন্ধকার তা আর বর্ণনা! করে বোঝানো যাবে না। এতক্ষণ তবু আকাশের 
তাঁকাঞ্ুলি দেখা যাচ্ছিল. এখন ঢাকনাটি এটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাও আড়াল 
হয়ে গেল | এই বহস্তমর জিনিসটিব ভেতর এভাবে বন্দী হয়ে এখন মনে চচ্ছিল 
এর চেয়ে বুঝি খোলা আকাশের তলায় সুত্রে ডুবে ashe ভাল ছিল | 
; দুবার ওপরের ডালাট। দুজনে ঠেলে তোলবার চেষ্টা করলাম-_কিন্তু বুথা। 
সে ডালা যে কত ভারি শা জানি না, কিন্তু ভারি না হলেও যে রকম জম্পেস 
হয়ে সেটি বনেহিল, তাতে তা ঠেলা দূরে থাক একটু নড়াবারও উপায় ছিল না। 
অন্ধকাপ্রের মধো হাত বাড়িয়ে শরৎকে ছুয়ে ভিজ্ঞাসা করলাম, “এ 
জিনিসট| কী বলতে পার শরৎ?’ 
তার গলার স্বর শোনা গেল, “বুঝতে তো পারছি না ভাই । কোনরকম 
সাবমেরিনের অংশ মনে করতে পারতাম, কিন্ত প্রথমত সাবমেরিনে এ রকম 
কোন খোল থাকে বলে আমার তো জানা নেই, দ্বিতীয়ত এই সমূত্রে এই সময়ে 
সাবমেরিন আসবে কোথা থেকে ? এবং এ সাবমেরিন কাদের 7” 
বললাম, “জিনিনটা কোনরকম যন্ত্র বলে মনে হচ্ছে, না? নিচের আওয়াজ- 
টাও ঠিক কোনরকম কল চলার শব্দের TS)’ 
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শরতের গলা শোনা গেস, "সেইটেই তো আরে! আশ্চর্ষের বিষয় । প্রশান্ত 
নহাদাগরের মাঝখানে হঠাৎ এরকম একট! যন্ত্রের আবির্ভাব কোথা থেকে হল ?' 

আমি কি একট! কথা বলতে igs, কিন্ত সেই মূহ্র্তেই আমাদের 
পায়ের নিচ থেকে একট! আলো এসে আীগীদের চোখ ধাধিকে দিলে | আমাদের 
পায়ের নিচে খোঁলেব গায়ে খানিকটা! যেন কাটল বেরিয়ে পড়েছে ; তীত্র 
আলোট। গেইখান থেকেই আঁসছে। কিন্তু প্রথম বিস্ময় কাঁটিয়ে নিচের দিকে 
চাইতে-ন! চাইতে মুহূর্তের মধো সে ফাটল বন্ধ হয়ে গেল! হঠাৎ আলোর পর 
গভীর অন্ধকাবতয়ে যাওয়ায় আমাদের চোখের সামনে লাল নীল সব রঙ নাচতে 
লাগল। 

কিন্তু সেট এক মুহূর্তেই আমি য! দেখেছিলাম তাতে মামার বিশ্বয়ের সীমা 


ছিল না। j 
al 


“নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে আাগাল প্রবৃত্তি ছিল না! সত্যিই যা 
দেখেছি তা আমার মনের ভূল কি ন! ঠিক করবার জন্যে শরৎকে জিজ্ঞাসা 
করতে যাচ্ছি, এমন সময় সে-ই ভীত স্বরে বললে, “দেখছ ? 

এবার আর কোন সন্দেহ মনে বইল A) আমরা দুজনে যখন একই জিনিস 
দেখেছি তখন তা মনের ভূল হওয়া সঙ্গব নয়। আমাদের পায়ের নিচে তীব্র 
আলোর মাঝখানে এক. সেকেণ্ডের জন্যে আমরা দুজনেই একটা মুখ দেখতে 
পেয়েছিলাম । সে মুখ এক সেকেণ্ডের মধো APT হয়ে গেলেও তার AGS 
আকার আমাদের চোখ এড়ায় নি । মাঙ্য়ের মুখ ঠিক তাঁকে বল! চলে না, 
অথচ সান্ষের সুখের সঙ্গে তাঁর আশ্চর্য সাদৃশ্যও আছে | আমাদের সঙ্গে চৌথা- 
opie হতে-না-হতেই, নিচের যে ফাঁটলটুকু থেকে আলো আসছিল সেটা বন্ধ 


করে দিয়ে নে-মুখ সরে গেছল | 
আমার কাছে কোন উত্তর না পেয়ে শরৎ বললে, “সমস্ত ব্যাপারটা 


য়নীনের কাণ্ডক্কারখাঁন! বলে মনে হচ্ছে | এখান থেকে আমাদের যেমন করে 


পারি বেরুতেই হবে 7? 
‘fan কী করে বেকুব !' 
অন্ধকারের ভেতর শরতের গলা শুনতে পেলাম, ‘অত বড় ভারি ঢাঁকনিটা 
কলে ছাড়! আব কিছুতেই বন্ধ হতে পারে না। এই খোলের কোথাও সেই বন্ধ 


করবার ওখোলবার কল থাকতে পাবে_ খোলার গা-টা হাত বুলিয়ে দেখ দেখি 1” 


শরতের এ পরামর্শে বিশ্যে আশাম্বিত না হলে 
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খোলের গা-টা পরীক্ষা করতে লাগলাম । প্রথমটা কোথাও কিছু পেলাম না, 
আগাগোড়া মন্থণ তেলা দেয়াল | কিন্তু খানিকক্ষণ হাতড়াতে হাতড়াতে এক 
জায়গায় একট! বোতামের মত কি can হাতে ঠেকল মনে হল। সেটা নেহাৎ 
আঙচ্ছিলাতরে একটু টিপতেই যে ব্যাপার ঘটল ও যে দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ল, 
পৃথিবীতে এ পর্যন্ত কোন যাশ্থষের ভাগো তা দেখ! সম্ভব হয়েছে বলে আমাদের 
মনে হয় না। 

বোতাম টেপাযান্র ঠিক যেমন করে স্থতো ধরে টানলে অনেক জানলার 
কাপড়ের পর্দা গুটিয়ে যায়, সেইভাবে আমাদের খোলের একদিককার পুক- 
লোহার পাত গুটিয়ে গেল। তারপর আমাদের চোখের সামনে a দৃশ্ঠ উদবাটিত 
ইল, তাতে কিছুক্ষণের জন্যে আমাদের সমস্ত বিপদের কথা ভুলে আমরা, 
অবাক হয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম | 

লোহার পাত গুটিয়ে গিরে যে জিনিসটি casa, তাঁকে খোলের গারে কীচের 
একটা লঙ্কা জানলা বলা যেতে পারে । সেই কাচের জানলার বাইরে যতদূর 
দেখা যায়_জল, শুধু জল। সে জল আবার তীব্র আলোয় আলোকিত। কিন্তু 
শুধু এই আলোয় উজ্জল জল দেখেই আমর! অবাক হইনি | সেই জলে অসংখ্য 
রকমের সামুদ্রিক মাছ অদ্ভূত সব সাভারের ভঙ্গী করে খেলা করে বেড়াচ্ছে। 
Sa আলোর জলের যতদূর দেখা যায় তার ভেতর নানারকমের মাছের ঝাঁক 
নানা দিক থেকে এসে খানিক আলোর মধ্য খেলা করে আবার দূরে সরে 
যাচ্ছে । সমুদ্রের মাছ যে এত রকমের আছে তা আমাদের কোনদিন জানা 
ছিল al | এই অদ্ভূত অজানা সমস্ত সামুদ্রিক মাছদের জলের ভেতর স্বাধীনভাবে 
দেখার সৌভাগ্য এ পর্যন্ত বোধহয় কোন মানুষের হয়নি । সে মাছের রাজা 
দেখতে দেখতে সত্যি এক-এক সময়ে স্বপ্ন দেখছি কি না সন্দেহ হয়। এ যেন 
IQA এক জগণ্-মাহ্ষ অতি বড় কল্পনাশক্তি নিয়েও একবার এ জগৎ ভাবতে 
পারে না। সে মাছের কত রকম যে আকার আর কত বিচিত্র যে রঙ তা বর্ণনা 
করা অসম্ভব । শুধু তাই নয়, ও সামান্য সময়ের মধ্যে মাছের রাজ্যের ছোটখাট, 
যেসব ঘটনা দেখতে পেলাম তাঁও কম মজার নয় | আমাদের দেশের চাঁদা মাছের 
মত আকারের নীল রঙের এক ঝাঁক মাছ খানিকক্ষণ ধরে সার বেঁধে এসে 
আমাদের জানলার কাছে আলোর ভেতর খেলা করছিল | এই বাঁকের ভেতর 
হঠাৎ দলছাড়া হয়ে ছুটি অন্ত জাতের মাছ কি করে এসে পড়ে কী নাকালটাই 
হয়ে গেল! এ মাছ দুটি আকারে বেশ বড়--একা-একা হলে গোটা পাঁচেক 
চাদাঁর জাতভাইকে কাবু করতে পারে হয়ত। fae বাকের ভেতর পড়ে তাদের 
দুর্দশার আর সীমা রইল না। 
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টাদার জাত-ভায়েরা চারিদিক থেকে ছেঁকে ধরে Seta Sera তাদের এক 
মিনিটে একেবারে এমন অস্থির করে তুলল যে তাঁরা আর পালাবার পথ পায় 
না। কিন্তু বিজয়ী মাছের বাকের ক্ফুত্তি বেশীক্ষণ টে কল না । হঠাৎ কোথা দিয়ে: 
কী হয়ে গেল বুঝতে পারলাম না | দু-সেকেণ্ডের মধ্যে দেখা গেল, আমাদের 
সামনে আলোকিত জল একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে। খানিক আগেই অসংখ্য 
ডানায় আলোড়নে যারা জল তোলপাড় করে তুলছিল, তারা যে চোখের পাতা 
ফেলতে কোথায় এবং কেন সরে গেল, কিছুই বুঝতে পারলাম ন!। খানিকক্ষণ" 
সব চুপচাপ, তারপরই মাছেদেরপলায়নের কারণ বোঝ! গেল! দুরের অন্ধকার 
থেকে আমাদের আলোকিত জলের গণ্ডীর ভেতর যে প্রাণীটি অলস মন্থর গতিতে. 
ভেসে এল, এরকমভাবে মামনা-দামনি তাকে দেখবার আশা কখনো করিনি t 
কাচের পর্দীর আড়ালে থেকেও নিজেদের আর নিরাপদ মনে হচ্ছিল না। শুধু 
এই প্রাণীটিকে ভাল করে দেখবার অদমা কৌতুহলেই তৎক্ষণাৎ বোতাম টিপে 
আমাদের জানল! বন্ধ করবার ইচ্ছা কোনমতে সম্বরণ করে রইলাম ॥ 

প্রাণীটি একটি প্রকাণ্ড হাঙর | মাছেরা কোন অজ্ঞাত উপায়ে এরই আগযন- 
বার্তা পেয়ে সরে পড়েছিল, এবার বুঝতে পারলাম | হাঙর মহাশয় গদাই-লঙ্করি' 
চালে এদিক-ওদিক একটু সাঁতরে আবার সরে পড়লেন । ডাক্তার জলের প্রোধী- 
দের কাছে বাঘ যেমন ভয়ঙ্কর, সমুদ্রের ভেতর এই প্রাণীটি তার চেয়ে বেশি বই 
কম নয় বলেই মনে হল। 

এতক্ষণ BA ছুজনেই কোন কথাই কইনি। হঠাৎ শরতের কথায় চমক 
ভাঙল । শরৎ বললে. কিন্ত আমরা কোথায় আছি বুঝতে পারছ?’ 

সত্যই তে! ! যোঠাবিষ্টের মত সমুদ্রের GD দেখতে দেখতে সব কথাই ভুলে 
গেছলাম। 

শরৎ আবার বললে, “একেবারে সমৃদ্রের জলের তলায় আছি ত! বুঝতে 
পারছ ?' 

বুঝতে খুবই পারছিলাম, কিন্ত উপায় কী! যে জি ননটির ভেতর আমরা 
বন্ধ হয়ে আছি তার রহস্তেরই তো! কোন সমাধান করতে পারছিলাম না! 

হাঙরটি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার নানারকম মাছেরঝাঁক এসে আলোর 
ভেতর খেলা করতে শুরু করেছিল । সেইদিকে চেয়ে বললাম, ‘ata ওপরের 
ঢাকনি খোলা সম্ভব হলেও তো মুক্তি পাবার উপায় নেই-_বরং নিশ্চিত মৃত্যু | 
এখন সম্পূর্ণভাবে ভাগোর এপর নিজেদের ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর তো পথ 
দেখতে পাণি না 

শরৎ কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ eaters পায়ের তলায় আবার সেইরকম 
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“একটা! কি যেন খুলে গেল । নঙ্গে সঙ্গে যে তীব্র আলো আমাদের ওপর এসে 
পড়ল তাতে দেখতে পেলায়, আমাদের নিচে একটি নয়, তিনটি সেই aes 
“মুখ আমাদের দিকে তীক্ষ দুটিতে চেয়ে আছে । 
তাঁদের FASTA অবশ্বা আমর! স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না, তাদেরও পারের 
তলা থেকে আলো আসছিল কলে তাদের মুখ খানিকটা অন্ধকারে ঢাকা পে 
"গিয়েছিল | কিন্তু অল্পই হলেও সে সমস্ত মুখের একটা অভ্ুত বিশেষত্ব আমাদের 
চোখ এড়ায় নি। সে তাদেত নাক | তাদের প্রতেকের নাকের outta দুটো 
বিজলি বাছির ডুমের মন কি fea আটিন্ীনো মাছে মনে হচ্ছিল এবং এই 
“বিক্লৃতিটুকুক 379 তাদ্বে যে কী অমানুষিক দেখাচ্ছিল তা বলতে NS না। 
নয় 
আমরা পরস্পরের দিকে কতক্ষণ যে বিস্মিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম বলতে পারি 
না, হঠাৎ নিচের একটি cate পরিচিত এক slats কী যেন বললে, wat 
তারপরেই নিচ থেকে জন-দু-তিন জোয়ান লোক উঠেআমাদের ধবে ফেললে ৷ 
প্রথমটা স্বামি cata করে তাদের বাধ! দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু শরতের কথায় 
শেষে নিরস্ত হলাম | শরৎ ঠিকই বলেছিল-_যাঁদের খপ্পরে আমরা এরকমভাবে 
এসে পড়েছি, তারা সংখাঁর আমাদের চেয়ে ঢের বেশি । জোর করে শেষ 
aig ভাল ফল তো কিছু হবেই al, উণ্টে তাদের চটিয়ে নিজেদের সর্বনাশ 
আমরা CBS ডেকে আনব হরত। 
অবশ্য সর্বনাশের কিছু যে বাকি, ছিল তা মনে হচ্ছিল না। সরু চামড়ার 
-এন্সরকম দড়ি দিয়ে সেই কিস্ত্কিমাকার লোকগুলো যখন আমাঁদেরবীধছিল, 
তখন আমাদের এই ছুর্তীগোপ কথাই ভাবছিলাম । প্রশান্ত মহাসাগরের 
মাঝখানে MIST একটা WES জলযান কোথা থেকেই বা এল, এ থান যারা 
চালাচ্ছে তাঁরা ATR দেশের লোক এবং আমাদের সম্বন্ধে কি-ই বা তাঁদের 
মক্লব, যত বুঝাতে চেষ্টা করছিলাম ততই সমস্ত মাথা গুলিয়ে ও বুক শুকিয়ে 
যাচ্ছিল । লোকগুলোর চেগারা অমন অগ্নান্টষিক না হলে হয়ত অত sa 
আমরা পেতাম না। কিন্ত যত তাদের মুখের দিকে চাইছিলাম, তাঁদের অদভুত 
চাল-চলন লক্ষ করছিলাম, ততই মনে হচ্ছিল যেন আমরা কোন ভয়ানক 
দুঃস্বপ্ন দেখছি_এ যেন কিছুতেই সত্য নয় 
লোকগুলো আমাদের মাষ্টে-পৃষ্টে বেধে ফেলে চ্যাংদোলা করে নিচে নামিয়ে 
নিয়ে গেল। যে কারণেই হোক, তারা আমাদের চোখ বাধেনি-_আমরা সমস্তই 
দেখতে পাচ্ছিলাম | আযাদের নিচেই একটা fa fe 1 সেটা বেয়ে আর-একটি 


২৬ 


এবুহদাকার খোলের ভেতর দিয়ে আমাদের নিয়ে যাবার সময় আমরা চাঁরিদিকের 
ব্যাপার দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলাম | বড় জাহাজের এঞ্রিন-ঘবের 
সঙ্গে এর আগে আমাদের পরিচয় হয়েছে, কিন্ত মনে হল এখানে যে-রকম সক 
“জটিল যন্ত্রপাতি সাজানো, চারিদিকে যে বিচিত্র কলকজা, «fea, মোটর চলছে, 
তার তুলনায় আমাদের দেখা এঞ্জিন-ঘব ছেলেখেলা মাত্র। এ যেন মানুষের 
তৈরি জিনিস নয়, বিশ্বকর্মার-নিজের ল্যাবরেটরিতে কোনরকমে আমরা যেন 
ঢুকতে পেরেছি I চ 

এই এঞ্জিনত্ঘর পার হয়ে একধানের একটা দরজার কাছে এসে ভাবা 
দ্রাড়াল। তারপর একটা বোতাম নাকি টিপতেই ভেন্কিবাজির মত সামনের 
দরজাটা যেন চক্ষের নিমেষে ANT হয়ে গেল। সামলে একটি ছোট খুপরির 
মত ঘর, তারই ভেতর আমাদের দুজনকে রেখে তারা বেরিয়ে যাবামাত ঘরের 
HOGI! আপনা থেকে আবার বন্ধ হয়ে গেল। 

আমাদের মনের অবস্থা তখন কিরকম হয়েছে তা বোধহয় আর বলে 
বোঝাতে হবে না। খানিকক্ষণ জনের কারো সুখ দিয়ে আর কথাই বেরুল 
না। কী ভাগিয ঘরট! অন্ধকার নয়, আমরা শুয়ে OUT আমাদের কারাগারটাকে 
ভাল করে একবার দেখে নিলাম ৷ ঘরের গঠন সতাই আশ্চর্য রকমের | খানিক 
আগে যেখানে আমর! দরজা দেখেছিলাম সেখানে একটা খাজ পর্যন্ত নেই | 
আগাগোড়া যেন একটা মন্থণ ইস্পাতের পাতে ঘরটা তৈরি । ওপরের দিকে 


gab) গম্বুজের মত সরু হয়ে এসেছে, সেখান থেকেই ঘরে আলো আসছিল 


হাওয়া আপবার বন্দোবস্ত ৪ বে'ধহয় সেখানে ছিল। 
পালাবার উপায় বার করবার ST অবশ্য আমরা তখন তন্ন-তন্ন করে 
দেখেছিলাম লা, মনে আনে এটুকু আমরা এতক্ষণে বুঝেছিলাম যে আমাদের 
ভাগ্য Ties এই অদ্ভুত লোক গুলির হাঁছেই রয়েছে। সম্পূর্ণভাবে এদের 
কাছে আত্মদর্পণ করা ছাডা আফাদেক কোন উপায় নেই ৷ শুধু এই যন্ত্রপাতি, 
ঘর-দরজা তৈরি করার কায়দা থেকে এই SEE মান্গুবগুলির একটা পরিচয় 
পাবারই চেষ্টা আমরা করছিলাম | সে চেষ্টা যে নিক্ষল হয়েছিল এ কথা 

বলাই বাহুল্য | 

কতক্ষণ আমরা এরকম চুপ করে ছিলাম বলতে পারি না। হঠাৎ শরৎ 

বললে, ‘লোকগুলোর পোশাক লক্ষ করেছ বিনয়? 
লক্ষ না কবে উপায় ছিল না। এরকম অদ্ভুত পোশাক কোন জাত কোথাও 
বাবহার করে বলে আমার জান! নেই । প্রথম দৃষ্টিতে মে পোশাকে তাদের 
-উত্তর-মেরুর ভালুক-জাতীয় কোঁন জীব বলে মনে হয়। তেমনি দুধের মত 
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শাদা, মোটা লোমশ একরকম আবরণে তাদের সমস্ত গা OTF) তাদের মুখের" 


তামাটে রঙের সঙ্গে নে পোশাক একদম মানায় না। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যজনক 


সে পোশাকের ছাট । গায়ের চামড়ার মত তাদের সমস্ত দেহে সে পোশাক- 


লেপটে আছে । প্রথমটা পোশাক বলে বোঝাই যায় না। 
শরৎকে সেই কথাই বললাম | 


কিন্তু এবার শরৎ যা বললে, তাতে একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। শর. 


জিজ্ঞাসা করলে, “ওদের পায়ের আর হাতের আঙ্লগুলো লক্ষ করেছ 1” 
লক্ষ সত্যিই করিনি, শরৎ যা বললে তা শুনেও প্রথষট! বিশ্বাস কর) 
শক্ত হল। 


অনেকট। হাসের পায়ের পাতার মত এদের পায়ের ও হাতের আল নাকি: 


পাতলা পর্দায় জোড়] | 
মাহযের মধ্যে এ আবার কোন্‌ RES জাত, কিছুই বুঝতে পারলাম না । 
TECH বললাম, ‘কোনরকম পাতলা দস্তানাও তো হতে পারে!’ 
কিন্তু শরতের তা ধারণা নয় । 


অনেকক্ষণ দুঙ্গনে এই SEC লোকগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে 


অবশেষে ক্লান্ত হয়েই বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম | যখন জাগলাম তখন ঘরের 
ভেতর আলো সমানে জলছে। এই বন্ধ খোঁলের ভেতর বাত কি দিন কিছুই 
বোঝাবার উপায় নেই। কতক্ষণ আমাদের ঘুমিয়ে কেটেছে, কোথায় যে 
আমাদের নিয়ে এই অপরূপ যন্ত্রপোত চলেছে কিছুই জানি না। শুধু খিদেয় 
যেভাবে নাড়ি জলে যাচ্ছিল তাতে বুঝতে পারছিলাম, নিমজ্ঞমান জাহাজ 
থেকে পালিয়ে আসবার পর থেকে এ পর্বন্ত বড কম সময় কেটে যায় নি। 
উদ্ধার পাবার কথা ভাবিনি, শুধু জীবন রাখবার মত আহারও এদের কাছে 
পাব কিনা ভেবে যখন প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছি, তখন হঠাৎ আমাদের দরজা 
তেমনি যেন জাদুমন্ত্র NPI হয়ে গেল । পূর্বের মতই জনকয়েক লোক আবার 
আমাদের বয়ে নিয়ে কোথায় যে চলল ক্ছুই বুঝতে পারলাম না। এঞ্রিন-ঘরের 
ভেতর দিয়ে খানিক গিয়ে আর -একটা সিড়ি দিয়ে এরা আমাদের নামাচ্ছে 
বুঝতে পারছিলাম । সি'ড়িট। দীর্ঘ । এই fife দিয়ে নামবার সময যে 
যস্তরপোতে আমরা আশ্রয় পেয়েছিলাম সেটা কত বড়, তার একট! ধারণা 


আমাদের হল। অনেকক্ষণ ঘোরানো সিড়ি দিয়ে চলবার পর একটা প্রকাণ্ড, 


লোহার দেয়ালের সামনে আযাদের এনে তারা থামল | 
নেই লোহার দেয়াল হঠাৎ দুফাক হয়ে দেখা গেল, তার মাঝখান দিয়ে 
একটা! সুড়ঙ্গের মত পথ | RSCTA সঙ্গে দে পথের উপমা করা ঠিক হয়নি, : 


২৮ 


কারণ পথটা চারিদিকে ঘেরা হলেও সাধারণ হুড়ক্কের চেয়ে অনেক প্রশস্ত ও 


“Sp এবং আগাগোড়া তা উ্জ্বলভাবে আলোকিত। 


এখানে দেখলাম আরো অনেক সেই অদ্ভুত আকৃতির লোক আমাদের সঙ্গে 
জড়ো হয়ে আগে-আগে চলেছে। তাদের সকলেরই গায়ে সেই শ্বেত ভলুকের 
মত পোশাক । লক্ষ করে দেখলাম মতই তাদের হাত-পায়ের পাত৷ সবারই 
জোড়া | 

পথ অনেকখানি দীর্ঘ, আমাদের পাশ ফিরিয়ে চযাংজোলাকরে নিয়ে যাওয়া 
হচ্ছিল। হঠাৎ শরৎ অস্ফুট চিৎকার করে বললে, “ওপর দিকে চেয়ে দেখ বিনয় ! 

মাথাটা ঘুরিয়ে ওপর দিকে চাইতেই বিস্বয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম | 

আমাদের স্থড়ঙ্গ-পথের ওপর দিকটা আগাগোড়া কাচের মত একরকম 


“জিনিস দিয়ে ঢাকা। সেই কাচের ওপর শুধু জল, সুড়ঙ্গপথের আলোয় 


উদ্ভাসিত অগাধ, ঘন নীল জল | তাতে অসংখ্য বিচিত্র আক্তির, বিচিত্র 
বর্ণের মাছ খেলে বেড়াচ্ছে। 
এ আবার কোন্‌ রাজ্যে এলাম ! 


দশ 
এতক্ষণ পর্যন্ত থে সমস্ত রহস্তজনক: ঘটনা এবং যে সমস্ত অভুত দৃশ্যের কথা 
লিখেছি এবং এর পরেও যা য' ঘটেছিল, সেগুলির অর্থ পরে আমরা বুঝেছিলাম । 


“যেসব ব্যাপার দেখে পূর্বে বিস্মিত হয়েছিলাম, পরে তার আসল কারণ জানতে 


পেরেছিলাম; কিন্তু তবু গল্পের ধার! বলায় রাখবার জন্য যেম়ন-যেমন ঘটেছিল, 
সেইভাবেই এ কাহিনী অনেকটা বলে যাচ্ছি । রহস্তের মীমাংসা যথা 
সময়েই হবে। 

স্থড়ঈ্জ-পথ দিয়ে যত এগিয়ে যাচ্ছিলাম তত একটা শব্দ আমাদের কাছে 
ক্রমশ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠছিল | খানিক দূর যাবার পরই মনে হল সাধারণ 


শব্দ এ নয়, বিরাট যেন একটা জনকোলাহল ॥ এ শব্দের কারণ তখন কিছুই 


বুঝতে পারিনি । 

হুড়ঙ্গ-পথ আর থানিকটা যাবার পরই শেষ হয়ে গেল, আবার দেখা গেল 
সামনে একটি বিরাট ইস্পাতের মত জিনিসের ধাতব দেওয়াল। সে 
দেওয়ালও হঠাৎ কেমন করে ফাক হয়ে গিয়ে বিশাল একটি প্রবেশ-পথ বেরিয়ে 
পড়ল। এখানে এমে অবধি সাধারণ দরজা কোথাও দেখতে পাই নি। সব 
জায়গাতেই এইরকমভাবে ভৌতিক দেওয়াল ফাক হয়ে প্রবেশ-পথ বেরিয়ে 
পড়েছে। 


২৯ 


দেওয়াল ফাক হবার পর আমরা যেখানে প্রবেশ করলাম সেটাকে একট? 
বিরাট গুহা'ুখ বল৷ যেতে পাবে । ওসরু দিকে চেয়ে দেখলাম, আর 
আলোকোজ্জল জলরাশি সেখানে নেই । বহু উধ্বেস্থ-উচ্চ ছাদ আছে মনে 
হল। সামনে পাথরের খাড়া খাড়' cesta ভেদ করে অনেকগুলি পথ বেরিয়ে 
গেছে । এখানে সমস্ত পথই দেখলাম পাহাড়ের গা ভেদ করে বেলের টানেলের 
মত তৈরি করা হয়েছে । প্রথম দৃষ্টিতে যেটুকু বুঝলাম, তাতে মনে হল একটা 
বিশাল পাহাডকে গর্ভ করে করে ফৌপরা: করে এরা নিজেদের বাসস্থান 
বানিয়েছে--উইটিবির যেন একটা বড় সংস্করণ। আশ্চর্যের বিষয় পথগুলি 
তেমন আলোকিত নয়, কেমন একটা আবছায়! অন্ধকার সব জায়গায় বিরাজ 
করছে। 

ভান পাপের একটা পথ ধরে আমাদের বাহকেরা এবার অগ্রসর হতে 
লাগল। হুড়ঙ্গ-পথে যে শব্দ শুনেছিলাম যে শব্দ ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠছিল ॥ 
বিরাট পুরীটি সে শব্দে গম্গম্‌ করছিল। 

যে পথ দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম সেখানে লোকজন তেমন নেই মনে হচ্ছিল 
কিন্তু খানিক বাদেই ভুল ভাঙল এবং বাপার দেখে একটু আশ্চর্যই হয়ে, 
গেলাম | পথের একটি বাক ফেরবার সময় আমাদের সামনে একজন লোক এসে 
পড়েছিল, কিন্তু আমাদের দেখাবামাত্র লোকট| একেবারে বান্ত-সমস্ত হয়ে 
একপাশে সরে গিরে আধা অন্ধকারে দেয়ালের গায়ে যেন নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে 
কাঠ হয়ে দাড়িয়ে পড়ল । তা সত্বেও আমাদের একজন সঙ্গী তাকে দেয়ালের 
গা থেকে একহাতে টেনে এনে প্রচণ্ড এক ঘুপির আঘাতে মাটিতে শুইয়ে দিলে । 
লোকটা বিন্ধুমাত্ৰ প্রতিবাদ করলে না, শুধু তার চোথছুটো মনে হল ক্রোধ" 
গোপন করবার চেষ্টা সত্বেও হিংস্র হয়ে উঠল । লক্ষ করে দেখলাম লোকটার" 
গায়ের পোশাক আমাদের সঙ্গীদের মত শাদা নয়, পাটকিলে রঙের এবং তাদের 
ছধারে এদের মত ছুটি ঠুলি নেই। তবে তার নাকের গড়নও একটু অদভুত 
রকমের । আমাদের বাহকরা তার দিকে ভ্রক্ষেপমাত্র না করে তাকে দেই 
অবস্থাতে ফেলে রেখেই এগিয়ে চলল । এই অকারণ অত্যাচারে আমার রক্ত- 
গরম হয়ে উঠেছিল, কিন্ত প্রতিবাদ করে লাভ কী ! 

এর পর থেকে চোখে পড়তে লাগল আমাদের পথের দুধারে দেয়ালের ste 
ঘেষে অন্ধকারে গা ঢাক! দিয়ে এমনি বহু লোক দাড়িয়ে আছে। আমাদের" 
আপার শব্দ পেয়ে বহুক্ষণ আগে থাকতেই তারা ও রকম তটস্থ অবস্থায় দাড়িয়ে 
পড়েছে বলে সন্দেহ হল। তাদের সবারই বেশ পাটকিলে রঙের । শাদা" 
পোশাকের লোক আমাদের fre দিয়ে ঘেবকজন গেল, তাদের কিন্তু ও রকম: 
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FEW ভাব নেই, তারা বেশ সহজভাবেই পথের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিল 
দক্ষিণের পঞ্চম HV লোকদের মত এই পাটকিলে পোশাকের লোকদের 
স্ছন্ধে শাদা-পোশাকীদের SES ব্যবহারে কোন কারণই খুঁজে তখন পাইনি | 
আরও কতদূর আমাদের এই পাষাণপুরীর ভেতর দিয়ে বয়ে নিয়ে হাকে- 
ভাবছি এমন সময় আমাদের বাহকের! একটি পথের মোডে এসে থামল । যে 
হউগোল বহুক্ষণ আগে থাকতে শুনতে পাচ্ছিলাম, এবার OF অত্যন্ত বেশি 
বলে মনে হচ্ছিল। আমাদের বিপরীত দিক থেকে একটি শাদ! পোশাকের" 
লোক দ্রুতবেগে আমাদের দিকে আপছিল। তাকে দেখেই বোধহয় আমাদের" 
বাহকেরা থেমেছিল। 
লোকটা এসে আমাদের বাহককে কী বললে বোঝা! গেল না, কিন্তু দেখলাম 
আমাদের সঙ্গীরা সে সংবাদে ভয়ানক চঞ্চল হয়ে উঠেছে । আমাদের নিচে 
নামিয়ে একজন একটা ধারালো ছুরির মত জিনিপ-দির়ে আমাদের পায়ের বাধন 
কেটে দিলে, এবং আমাদের বন্ধ হাত ধরে টানতে টানতে দ্রুতবেগে এবার” 
পাশের সঙ্কীর্ণ পথে ঢুকে পড়ল | ; 
বেশি দুর এগুতে হল না। হঠাৎ সামনে পেছনে অসংখ্য কঠের উন্মত্ত * 
চিতকার শুনতে পেলাম এবং তারপর বন্তার মত দুদিক থেকে অদংখ্য পাটকিলে 
পোশাকের লোক আমাদের বক্ষীদের ওপর নান] we হাতে এসে বীপিয়ে - 
পড়ল। দুপক্ষের চিৎকারে আর হত-আহতদের আর্তনাদে পাথরের পুরী তখন 
কেঁপে-কেঁপে উঠছে । কয়েক মুহূর্তের মধো পাথরের wer, পরিদ্কার পথ রক্তাক্ত 
হয়ে উঠল। খানিক আগেই যাদের ভীত কাপুরুষের মত পথের ধারে 
নিজেদের আত্মগোপন করতে দেখেছি তারাই যে এমন উন্মত্ত, হিংস্র হয়ে 
উঠতে পারে-_চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম ay) আমাদের শাদা 
পোশাকের বাহকেরা নিভাকভাবে প্রাণপণে বুঝছিল বটে; কিন্তু বিপক্ষের দল 
সংখ্যায় অনেক বেশি-__ধীরে ধীরে তারা শাদা পোশাকের লোকদের শেষ করে 
আনছিল। 
প্রথম আক্রমণের সময় ছত্রভঙ্গ হয়ে আমর! দুজনে রাস্তার একধারে হটে 
এসেছিলাম | হতবুদ্ধি ভাবটা একটু কাটবামাত্র পঙল্লায়নের এই যোগ বুঝে 
আমি শরতের একট! হাত ধরে টেনে বললাম, “দাড়িয়ে দেখছ কী? 
শিগগির পালিয়ে এম | এখানে থাকলে দুপক্ষের কারুর কাছেই আমরা রেহাই 
পাব না।' ঘৌভাগোর কথা এই যে বাহকেরা আমাদের তাড়াতাড়ি টেনে 
নিয়ে যাবার জন্যে পায়ের বাধন খুলে দিয়েছিল এবং এই পাষাণপুরবীতে গৌলক-- 
ধাধার মত পথের অভাব ছিল না। 
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আমাদের সামনেই একটি নির্জন গলি-পথ পেয়ে তাই ধরেই আমর! ছুটতে 
লীগলাম। পা খোল! থাকলেও হাত বাধা, ছোটবার বিশেষ সুবিধা হচ্ছিল 
এমন নয় । কিন্তু প্রাণের দায় বড় দায় ৷ ক্ষুধার, তৃষ্ণায়, ক্লান্ত কাতর দেহ 
নিয়েও আমরা ঘথানভ্তব জোরে চলতে লাগলাম । অবশ্য ছুটতে ছুটতে আমরা 
বুঝতে পারছিলাম__ আশা করবার আমাদের বিশেষ কিছু নেই : এই অপরিচিত 
“পুরীর কিছুই আমর! জানি নাঁ। পেছনের আসন্ন বিপদ -এভির়ে এলেও সামনে 
যে তার চেয়ে SISA কোন বিপদ অপেক্ষা করে নেই, তা কে বলতে পারে! 
শুধু ভাগ্যের ওপর অন্ধ বিশ্বাস রেখেই আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে, এইটুকু 
আমরা মনে মনে ঠিক করেছিলাম। আপাতত কোথাও একটু আহার ও 
বিশ্রাম করবার নিরাপদ জায়গ! পেলেই আমরা ধন্য হয়ে যেতাম | 

কিন্ত বিপদ ঘটল ৷ যে সম্ভাবনার কথা কল্পনায় আসেনি, পরিহাস করবার 
জন্যেই বোধহয় বিধাতা তাই আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়ে দিলেন | 

শরৎ আমার পিছু-পিছু দৌডে আসছিল । আমাদের গলি-পথটি এক 
জায়গায় এসে তিনটি ভাগে ভাগ হয়ে তিন ধারে চলে গেছে । তার কোন্টা 
দিয়ে যাব শরতের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্তে পেছন ফিরতেই afar 
দেখলাম পেছনে কেউ নেই | 

আশ্চৰ্য ব্যাপার ! বরাবর দোজা পথ দিয়ে আমর! আগে-পিছে দৌড়ে 


এসেছি$ পেছনে চাইবার প্রয়োজন না হলেও, আমার স্পষ্ট ধারণা শরতের 


FW বরাবর আমার পেছনে পেয়েছি । এর ভেতর থেকে কোথায়, কখন 


-শরৎ অন্তর্ধান হয়ে, গেল! এতক্ষণ বাদে সত্যি আমার দুঃখে হতাশায় কান্না 
আদছিল। এই অপরিচিত বহস্তপুরীতে শরৎ ছাড়া আমার বন্ধু কেউ নেই | 
“এত দুর এত বিপদ একসঙ্গে কাটিয়ে আসার পর এভাবে তাকে হারাব কল্পনাও 
কৰি নি। দুজনে হুজনের কাছাকাছি থাকতে পাওয়ার সৌভাগ্য এত প্রতিকূল 
“ঘটনার ভেতরেও মনের যেটুকু জোর ছিল তা৷ এবার হারিয়ে ফেললাম । সঙ্গে 
সঙ্গে মনে হল সমস্ত শরীর আমার ক্লান্তিতে অসাড় হয়ে গেছে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
কোন ভয় আমার আর রইল না। এরপর ধরা পড়লেও যেন আমার কিছুই 
আসে যায় না। নির্বান্ধব পুরীতে, অপরিচিত জাতের হাতে যদি আমার ভয়ঙ্কর 
কষ্টদায়ক মৃত্যুও ঘটে, তাতেও যেন দুঃখিত হবার কিছু নেই | 
শুধু কর্তবা-বোধেই ক্লান্ত পদে আবার শরতের খোজে পি 
কোথায় শরৎ! সমস্ত গলিটা পার হয়ে এলাম । এমন কোন একটা বান্তা 
চোখে পড়ল না, যেখান দিয়ে শরৎ ভুল করে অন্ত কোথাও চলে যেতে পারে বা: 
তাকে কেউ ধরে নিয়ে যেতে পারে। আর তাহলে শরৎ কি একবার এটুকু 
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ছু ফিরলাম | কিন্তু 


তাঁদের একজন দেই মৃতদেহের ন 


“IMS করত না? যেখান থেকে আমরা পালিয়েছিলাম সেখানে fe এবার 
নির্ভয়ে খুঁজতে গেলাম। যে দৃশ্ত সেখানে আমার চোখে পড়ল, তার চেয়ে 
ভয়ঙ্কর sean কিছু আমি কখনও দেখিনি । সেখানে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, 

“ANTE মত সমস্ত পথ Fea; আর সেখানে অসংখ্য শাদা ও পাটকিলে 
‘পোশাকের লোকের বুক্তাক্ত মৃতদেহ পথ জুড়ে পড়ে আছে। আমাদের বাহক- 
দের বোধহয় সকলকেই নিঃশেষ করে মেরে পাটকিলে পোশাকের লোকেরা 
“AD কোথাও চলে গেছে। অন্তর-শত্ত নিচে অনেক পড়ে আছে । একটি ধারালো 
ছোরার মত অস্ত্রে নিজের হাতের বাধন নিজেই কোনরকমে কাটল'ম । তারপর 

'স্বতদেহগুলিকে অনেক উলটে পালটে দেখলাম | মে সমস্ত মৃতদেহের ভেতর 
SIS শরৎ নেই | বহুক্ষণের ক্লান্তির পর এই বীভৎস ভয়ঙ্কর দৃশ্যে সমস্ত মাথাটা 


“Tea fay করছিল । দেখান থেকে সরে পড়বার জন্তে পেছন ফিরতেই হঠাৎ 
মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম । আর জ্ঞান রইল ay | 


এগারো 

কতক্ষণ বাদে জানি না, জ্ঞান হবামাত্র মনে হল কাছে কোথাও একটা খস্‌-খস্‌ 
করে শব্দ হচ্ছে। আমি তখনও দেখি সেই পথের ওপর বহু মৃতদেহের মাঝখানে 
পড়ে আছি। সে-সমস্ত মৃতদেহের ক্ষত থেকে চোয়ানো রক্ত আমার গায়েও 
গেগেছে।, সমস্ত শরীরট! মাবার শিউরে Ba কিন্ত যে শব্দট] শুনতে 
“পেয়েছিলাম, তার কারণ না জেনে নড়তে সাহস হচ্ছিল না। 

খুব ধীরে ধীরে ঘাড়ট| ফেরালাম | শব্দের কারণও এবার বোঝা গেল। 
পাটকিলে পোশাকের ছুটি লোক অত্যন্ত সন্তৰ্পণে চোৱের মত সেই সমস্ত শব- 
দেহের মাঝখানে ছুটি থপি নিয়ে হামাগুড়ি দিদ্ধে কি খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারা 
যে কিনের সন্ধান করছিল তাও জানতে দেরি হল না। HRY পোশাকের একটি 
SFI মৃতদেহ উপুড় হয়ে পথের ওপর পড়ে ছিল। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, 


[কি থেকে সেই ঠুলির মত জিনিস ছুটি খুলে. 
“নিয়ে থলিতে ভরল | 


যড়ার ভান করে হাত দিয়ে মুখটা চাপা দিয়ে পড়ে থাকলেও প্রতিমূহর্তে 
ভয় হচ্ছিল হে তারা আমার ভিন্ন পোশাক দেখে হয়তো মন্দিপ্ধ হয়ে উঠবে | 
একবার APS হলে তারা যে কী করতে পারে কিছুই জানা ছিল ay | শাদ। 
পোশাকের লোকেরা আমাদের বেঁধে নিয়ে 


ফেলবে না, তাই বা কে বলতে পারে ? জ্ঞা 
AT দূর হয়ে গেছল। মনে হচ্ছিল, প্রাণ থ 


যাচ্ছিল, এরা যে দেখবামাত্র মেরে 
ন হবার পর থেকে আমার হতাশাটা 
কিতে অ শা ছাড়া কাপুকষের কাঁজ। 
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এখনো শরৎকে খুঁজে পাবার এবং এই রহস্তপুরী থেকে উদ্ধার পাবার আশা? 
একেবারে নেই, তাই বা কে বলতে Aca | 
আমার দিকে তাদের দৃষ্টি পড়বার আগেই পালাবার চেষ্টা! করুব কি না এবং 
পাঁলালে এই দুজনের হাত এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে কি না মনে মনে বিচার 
করছি, এমন সময় ভাগ)ই আমার কর্তবাস্থির করে দিল। পাঁটকিলে পোশাকের 
একজন লোক হঠাৎ একটু চিংকার.করে আমার দিকে ঝাপি-য় এল_ আমার 
হাত-পা বোধহয় আমার অজ্ঞাতে নড়ে উঠেছিল এবং তা তার দৃষ্টি এড়ায় নি। 
cates) আমার ওপরে পড়বামাত্র আমি হাত ও পায়ের ঠেলা দিয়ে তাঁকে উল্টে 
ফেলে দিয়ে উঠে দাড়ালাম | তারপর আত্মরক্ষার জন্যে একটি মৃতদেহের পাশ 
থেকে একটি বল্পমের মত অন্ত তুলে নিয়ে সামনে দৌড় দিলাম | তখন আর পঞ্চ 
বিচার করবার সময় ছিল না। 
লোকদুটিও তৎক্ষণাৎ চিৎকার করে আমার পিছু নিল। তাদের হাতে 
ধরা পড়বার যে ভয়টুকু ছিল, শরীরের এই দুর্বল অবস্থাতেও একটু দৌড়াঁতেই: 
তা অমূলক বুঝাতে পারলাম । শাদা পোশাকের লোকদের মত এদেরও পায়ের 
পাতা গ্রোড়া । সেই জোড়া প| নিয়ে তার! মাটির ওপর দেখলাম আমাদের মত 
ভাল করে দৌড়োতে পারে না। আমি তে দেশে থাকতে দৌড়ের জন্যে কত 
জায়গায় পুরস্কারই পেয়েছি, কিন্ত আমার চেয়ে ঢের নিরেস দৌঁড়বাজকেও, 
এব! ধরতে পারত না। 
কয়েক পা দৌড়েই আমি এদের নাগালের বাইরে চলে গেলাম । সামনে 
কিছুদূর গিয়ে আমাদের পথটা একট! দেওয়ালের পাশ দিয়ে অদৃগ্ঠ হয়ে গেছে | 
সেখানে একটু আগে পৌছতে পারলে, আমি কোন্‌ দিকে গেছি এরা বুঝতেও 
পারবে না জেনে আরো জোরে দৌড়োচ্ছিলাম, এমন সময়ে পেছনে আমার 
অস্থণরণকাবীদের আবার চিৎকার শুনলাম। সে চিৎকার শিকার-সন্ধানের 
উল্লাদের নয়, গভীর আতঙ্কের। একটি 1বশেষ শব্দ তারা দু-তিন বার সভয়ে 
উচ্চারণ করলে, শুনতে পেলাম । শব্দটি বাঙলায় “ডানা” বলে লেখা যেতে 
পারে । এ শব্দের মানে তখন বুঝিনি, কিন্তু বোঝবার দেরি ছিল না। 
সেই মুহূর্তেই আমার সামনে__যেখাঁনে বুডঙ্গ-পথটা বেঁকে গেছে সেখানে 
দেখলাম বলম হাতে তিনটি শাদা পোশাকের লোক আমাদের দিকে ফিরে 
দাড়িয়ে । যারা খানিক আগে শাদা পোশাকের লোকদের 
APR, মাত্র তিনজনকে দেখে তাদের অত ভয় পাবার কারণ প্রথমত কিছুই 
খুজে পেলাম না। কিন্তু তার পরেই শাদা পোশাকের লোকেরা গলার এক- 
AFA AGS শব্দ করে পেছন থেকে কাকে যেন ডাকলে। 


বিরুদ্ধে অমন করে 


তার পরের মৃহুর্তেই 
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তাঁদের ডাকে যে-ছুটি প্রাণী মামনে এগিস্রে এল, তাদের চেহারা দেখে আমার 
বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। পাটকিলে পোশাকের লোকেরা এদের দেখেই যে 
আতকে উঠেছে, এটুকু বুঝতে আমার বিলম্ব হল না। অতি বড় gate 
মাহ্ষের সহচর হিসেবে এ বুকম প্রাণী আমি কল্পনা করতে পারি নি। 

আমাদের দেখবামাত্র শাদা পোশাকের লোকের! হুঙ্কার দিয়ে আমাদের 
তাড়া করলে। তাদের সঙ্গে তাদের সহচর জানোয়ারছুটিকে ও আমাদের পেছনে 
লেলিয়ে দিতে তারা ভোলেনি । পাটকিলে পোশাকের লোকছুটির সঙ্গে আমিও 
এদের অনুসরণের লক্ষ কি না তখন ভেবে দেখবার ফুরুসত নেই । আবার 
পেছ ফিরে আমি দৌড়োতে শুরু করলাম । দেখলাম, পাঁটকিলে পোশাকের 
লোকের! আমার অন্থনরণ ভুলে নিজেদের প্রাণ বাচাবার জন্যে আমার সঙ্গেই 
দৌড়োচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে aces শিকার-শিকারী সম্পর্ক ছিল তাদের 
উভয়েরই এখন সমান দুরবস্থ। | শুধু শাদ1 পোশাকের লোক তিনটিথাকলে আঁমার 
ছুর্ভাবনার বিশেষ কারণ ছিল না, তার! দৌড়ে আমায় ধরতে পারত না। কিন্ত 
যে জানোয়ার ঢুটিকে শুধু মৃহূর্তের জন্য দেখেই আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে 
গেছল, তাদের গতিবেগ ও হিংশ্রতা আমার অজানা । পাটকিলে পোশাকের 
লোকদের ভয় দেখে মনে হচ্ছিল যে তাদের চেহারা যেমন ভীষণ, প্রকৃতি ও 
শক্তি তার চেয়ে নিশ্চয়ই কম নয়। এক পলকের দেখায় তাঁদের সঠিকভাবে 
বর্ণনা করা অদম্তব, শুধু এইটুকু বলতে পারি যে সাধারণ দেড়ো কীকড়া যদি 
একট! বাছুরের মত বড় হয়, তাহলে খানিকটা হয়ত সেই ভীষণ 'জানোয়ারের 
মত দেখাতে পারে। কাকড়ার মতই সে জানোয়ারটির সামনে দুটি ভীষণ দাড়া 
এবং তাদের ATS] চোখগুলি থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছিল ৷ 

গ্রাণভয়ে পালাবার সময়েও, এরকম ভীষণ জানোয়ারকে কেমন করে এই: 
AES জাতের স'ম্ুষ কুকুরের মত শিকারে শিক্ষিত করেছে, ভেবে অবাক হয়ে 
যাচ্ছিলাম | 

একটু দৌড়েই আমি পাটকিলে পোশাকের লোকদের ছাড়িয়ে গেলাম, 
কিন্ত পেছনে পাথরের মেঝেয় হাড় ঠোকাবু মত খট-খট শব্দ শুনে বুঝতে 
পারলাম, আমার গতি যত দ্রুতই হোক এই রহস্তপুরীর ভীষণ জানোয়ারগুলিকে 
এড়িয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তারা প্রায় আমায় ধরে ফেলেছে । 

সেই মৃহূর্তে পাটকিলে রঙের একজন লোক আর্তনাদ করে উঠল | নিজের 
অনিচ্ছাতেও মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, সেই ভীষণ জানোয়ার তার একটি প্রকাণ্ড 
দাড়া দিয়ে লোকটির কোমরের বাছে কামড়ে ধরেছে। দুটি দাড়ার প্রচণ্ড 
নিশ্পেষণে লোকটার দেহের হাড় যেন মড়মড় করে ভেঙে য'চ্ছে মনে হচ্ছিল। 
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আর একটি জানোয়ারও আমাদের ধরে-্ধরে | সামনে এ দৃষ্য দেখে, কিছুক্ষণ 
আগেও এই পাটকিলে পোশাকের লোকগুলি আমার শত্রু ছিল কি না তা আর 
মনে রাখতে পাবুলাম না। পেছু ফিরে হাতের বল্পম দিয়ে প্রাণপণে সেই 
জানোয়ারের আগুনের মত Se) চোখের ওপর আঘাত করুলীম | ব্লযের ফল! 
জানোয়ারটার চোখ ভেদ করে মাথার ভেতর পর্যন্ত বিধে গেল, কিন্ত আশ্চর্যের 
বিষয়, দাড়া তার খুলন না। একসঙ্গে মানুষ ও জানোয়ার মেঝেতে লুটিয়ে 
পড়ল-_মৃত্যু-আলিঙগনে | 

বল্লমট! খুলে নিয়ে পরমৃহ্তেই নিজের প্রাণ বাচীবাঁর চেষ্টা দেখতে হল । 
দ্বিতীয় জানোয়ারটি ইতিমধ্যে একেবারে সামনে এসে পড়েছে। লাফ দিয়ে 
পাশে সবে গিয়ে তার দাড়াব আক্রমণ ব্যর্থ করলাম বটে, কিন্ত টাল সামলাতে 
ন! পেরে পাথরের ওপর পড়ে গেলাম | 


বারো 

পা ফস্‌কে পড়ে যাওয়ায় সেই ভয়ঙ্কর ডানার দাড়ার প্রথম কামড় বার্থ হয়ে 
গেছল বটে, কিন্তু তাতে আব কতক্ষণ রেহাই পাওয়া যায়! পরমুহৃতেই ঠিক 
কীকড়ার মত পাশাপাশিভাবে হেঁটে এসে রহন্তপুরীর সেই অভুত জানোয়ার 
আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার উপক্রম করলে। একটি azS) বুঝতে 
পারছিলাম, আর একটি মুহূর্ত বাদেই সেই ভীষণ দাঁড়ার আঘাতে আমার 
শরীরের হাড় গুড়িয়ে যাবে। কিন্তু সেই একটি WER তখন যেন অত্যন্ত দীর্ঘ 
মনে হচ্ছিল। বায়োস্কোপের ছবিতে যেমন কখনো! ক্যামেরার কায়দায় সামান্ত 
একটা ক্ষণিকের ঘটনাকে অত্যন্ত দীর্ঘকাল ধরে দেখা যায়-_আদঙ্গমৃত্যুর ছায়ায় 
আমার মনের সমস্ত শক্তি অসজ্ব রকম সজাগ হয়ে ওঠায় আমিও তেমনি সেই 
অতিকায় কাকড়ার প্রত্যেকটি অঙ্গ-দঞ্চালন স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলায়। তার 
এক পলকের আক্রমণের উদ্যোগ আমার কাছে যেন এক যুগ ধরে চলেছে মনে 
হুচ্ছিল। লোকে বলে, মৃত্যুর পূর্ব-ূহর্তে জীবনের সব ঘটনা নাকি এক-এক 
করে চোখের সামনে ভেসে ওঠে ; কিন্তু আমার cag কি 
আমার যেন সমস্ত শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেছে মনে হচ্ছিল। 
হবার চেষ্টা করেছিলাম, ঠিক যে পেরেছিলাম তা বলতে পারি না | 

কিন্তু ডানার সে আক্রঘণেরউদ্যোগ আর AAS হল না, তার আগেই অবাক 


হয়ে দেখলাম, পাটকিলে পোশাকের লোকটা হঠাৎ তাঁর হাতের বাম দিয়ে 


পেছন দিক থেকে বিকট সেই জানোয়ারের পিঠে সজোরে আঘাত করলে! 
SHH সে জানোয়ারের পিঠ ভেদ করে একেবারে ভেতরে চলে গেল। 


ছুই হয়নি, শুধু 
Tet জন্যে প্রস্তুত 


৩৬ 


খানিক অগেই যে শক্ত হিসেবে আমায় ciel করছিল, অকম্মাঞ্ তার এই 
পরিবর্তনের কারণ ভাববার তখন সময় ছিল না । মাটি থেকে বিদ্যুৎ্গতিতে 
আমি উঠে দাড়ালাম 1 শাদা পোশাকের লোকেরা তখন আমাদের কাছাকাছি 
এসে পড়েছে | ডানার কামড়ে পাটকিলে পোশাকের যে লোকটি যারা গেছল, 
তার হাতের বলমট! তুলে নিয়ে আমার বক্ষাকরতার সঙ্গে আমি তাদের দিকে 
লামনে ফিরে দাড়ালাম | বিনা বাধায় ধরা দেব না, এই তখন আমার পণ। 

শাদা পোশাকের লোকেরা আমাদের এভাবে রুখে দাডাতে ছেখে কি জানি 
কেন থমকে দাড়াল । সংখ্যায় তারা আমাদের চেয়ে বেশি, কিন্তু তাদের দুটি 
অনচর জানোয়ারকে মারা যেতে দেখে তারা বোধহয় ভড়কে CALA | আমরা 
দুজনে একদলে হয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে দাড়াব, এও তাঁরা বোধহয় আশা করে নি। 
খানিক নিজেদের মধো কি পরামর্শ করে তার! দেখলাম পিছু হটতে আর 
করেছে। 

তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছে শরীরের এই ক্লান্ত অবস্থায় আমারও ছিল 
ন! ; তাদের ফিরে যেতে দেখে সত্যই ভাগাকে ধন্যবাদ দিলাম | খানিক বাদেই 
তাঁর! সুডঙ্গ-পথের বাকের মুখে অদৃশ্য হয়ে গেল | r 

এইবার আমি আমার রক্ষাকর্তার দিকে ফিরে তাকালাম । দেখলাম, 
বিপদের সময়ে আমায় সাহাযা করলেও এবং শাঁদা পোশাকের লোকদের 
বিরুদ্ধে সামার পাশে দাড়ালেও সে এখন যেন সন্দিগ্চভাবেই একটু দুরে সরে 
দাড়িয়েছে | 

দুজনেই খানিকক্ষণ দুজনের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। কেউ 
কারে ভাষা জানি না, কে কী প্রকৃতির লোক cre জানি না, স্বতরাঁং এ 
অবস্থায় কী কর! কর্তব্য ঠিক করা একটু শক্ত । এতক্ষণে বুঝেছিলাম যে তাঁর 
সঙ্গীকে ওভাবে নিজের প্রাণ বিপন্ন করে বীচাবার চেষ্টা করাতেই সে আমার 
প্রতি ona হয়েছিল | আমীর বিপদে সাহায্য করার কারণও নিশ্চয় তার 
তাই। কিন্তু এখন আপাতত বিপদ কেটে যাওয়ার দরুণ আমার নংসর্গে থাকা 
নিরাপদ কি না নে বুঝতে পারছিল না। আমিও অবস্থা গোলে পড়েছিলাম ॥ 


তেরো 
খানিক দুজন পরস্পরের দিকে বিস্মিতভাঁবে চেয়ে থাকার পর আমিই প্রথম 
fag ফিরলাম । লোকটা ঘেতাবে তার ean বাগিয়ে ধরেছিল তীতে সন্দেহ 
হচ্ছিল যে আমি তার দিকে একটু এগুলেই সে ভয় পেয়ে আক্রমণ করতে feat 
করবে al | আমি ca তার শত্রুতা করতে চাই না, এটা বৌঝবাঁর জন্তেই 
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আমি পেছন ফিরেছিলাম। অবশ্য এতে আমার বিপদ কম ছিল না। সে যদি 
আমায় পেছন থেকে আক্রমণ করত, তাহলে আমার আত্মরক্ষার বিশেষ উপায় 
ছিল না। কিন্তু সে-রুকম কিছু দে করলে না । আমি ফিরে চলে যেতে যেতে 
একবার মাথা ঘুরিয়ে দেখলাম, দে আমীর দিকে তখনও বিস্রিতভাবে 
চেয়ে আছে। 
শাদা পোশাকের লোকের! আবার কৌন্দিক দিয়ে কখন এসে পড়বে ঠিক 
নেই । আমি তখন তাঁকে ছেড়ে নিজের প্রাণ বাচাবার জন্বোই একটা আশ্রয় 
খোজবার উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাচ্ছিলাম ॥ পেছনে তার গলার শব্ধ পেয়ে অবাক 
হয়ে থমকে দাড়ালাম । দেখলাম, লোকট1 আমার দিকেই তার জোড়া পায়ে 
aes হাসের মহ গতিতে এগিয়ে আসছে । আমার কাছে এসে আমার একট! 
হাত ধরে কি সে বললে অবশ্য কিছুই ধরতে পারলাম না, কিন্ত তার বল্লমটা 
যখন সে হাত বাড়িয়ে মামার হাতে গুজে দিয়ে আমার বল্পমট! টেনে নিল, 
তখন পে আমার সঙ্গে AHS পাতাতে চাচ্ছে, একটু বুঝতে দেরি হল ন1। বল্পম 
বদলাবদলি করে লোকটা আমার হাত ধরে হঠাৎ টানতে লাগল। বুঝলাম, 
গে কোথাও আমায় নিয়ে যেতে চায়। এই নির্বান্ধব রহস্তুময় পুরীতে তখন 
তার মাহাযা নিতে fad করে কোন লাভ নেই। ভাবলাম বিপদ তো 
সর্বক্ষণই আছে, দেখাই যাক না একবার লোকটাকে বিশ্বাস করে । তার সঙ্গে 
সঙ্গেই চললাম। 


নাগা স্ড়ঙ্গ, গলিপথ ঘুরে cate] একটা জায়গায় এসে থামল, সঙ্গে সঙ্গে 


আমাদের সামনের দেওয়াল ফাক হয়ে গেল । দেখলাম একটা মার্বেল পাথবেক 


মত মোলায়েম পাথরের তৈরি ঘর। সম্পূর্ণভাবে তার ওপর নিজেকে ছেড়ে দিয়ে 
তার সঙ্গে সেই ঘরে ঢুকতেই পেছনের দেওয়াল আবার বন্ধ হয়ে গেল। লোকটা 
যে কী করতে চায়, কোথায় নিয়ে যেতে চায়, তখনও কিছুই বুঝতে পারি নি। 
আগাগোড়া সমস্ত পথ দে ‘বাইধ’ “বাইধ এই রকম কি একট। কথা অনেকবার 
উচ্চারণ করেছে। “বাইধ' যে কী বন্ধ--কিছুই অবশ্য আন্দাজ করতে পারি নি। 

ঘরে ঢুকে সে দেয়ালের গায়ে একটা বোতামের মত জিনিস টিপে দিল। 
শঙ্গে সঙ্গে ঘরের তলা থেকে প্রবলবেগে ঘরের ভিতর জল উঠছে দেখতে 
পেলাম। প্রথমটা ব্যাপার দেখে হতভম্ব হয়ে গেছলাম, কিন্তু মিনিট-দুয়েকেক 
ভেতরই জল যখন আমার কোমর ছাড়িয়ে বুক পর্যন্ত ওঠবার উপক্রম করল, 
তখন হঠাৎ এর ভেতর কোন ছুরভিদদ্ধি আছে সন্দেহ করে ভীত হয়ে উঠলাম । 
লোকটা আমার একটা ছাত তখনও ধরে ছিল; সে হাতটা ছাড়িয়ে মামি এই 
বিপদ থেকে পালাবার জন্যে বাস্ত হয়ে উঠলাম । কিন্তু কোথায় পালাব ? এ 


৩৮ 


বহস্তপুরীর কোথাও কোন দরজা নেই | কেমন করে যে এখানে দেওয়াল ফাক 
তয়ে সব বেরোয় কিছুই জানি না। আমাদের ঘরটা এখন মনে হচ্ছিল যেন 
আগাঁগোঁড়া একটা সন্ত পাথর কেটে তৈরি, কোথাও তাঁর পি'পড়ে গলবীর মত 
কাক নেই ! এখান থেকে যাব কোথায়, কেমন করে? 

দেখতে দেখতে জল আমাঁবু গলা! পর্যন্ত উঠল । সত্যি এবার ভীত হয়ে 
উঠলাম। আমার হাত ছাড়িয়ে নেবার পর-মৃহর্তেই লোকটা! আবার সজোরে 
আমার হাতি ধরে নিবেছিল | রাগে, দুর্ভাবনায় মরিয়া হয়ে তাকে একটা! ধাক্কা 
দিলাম ; সে জলের ভেতর পড়ে গেল, কিন্তু তখনই উঠে কেমন যেন বিশ্লিত 
দুটিতে তাকিয়ে আমায় কি বললে । এই রকমে ফাদে ফেলবাঁর জন্যে আমার 
তখন যে রকম রাগ হয়েছিল, তাতে তাকে বোধহয় আমি খুন করতে পারতাম, 
কিন্ত জলের ভেভর আমি অসহায় । লোকটার কিন্ত দেখলাম জলের ভেতর 
কিছুমাত্র ভয় নেই। জল আমার গলা ছাড়িয়ে নাক পর্যন্ত উঠেছে, কোনরকমে 
আমি হাত পা নেড়ে ভাসবার চেষ্টা করছি, এমন সময়ে'সে হঠাৎ তার ঝুলি 
থেকে একটা সেই কুড়োনে! ঠুলি বার করে আমাকে ধরে ফেললে। জলের 
ভেতর ভেদে থাকবার চেষ্টা করতে করতে যতদুর সম্ভব আমি তাঁর সঙ্গে ধস্তা- 
afte করলাম, কিন্তু লোকটা নির্বিকারভাবে কি বলতে বলতে সেই $লি আমার 
নাকে পরিয়ে দেবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল । ছোট ঘর তখন জলে 
প্রায় ভণ্তি হয়ে উঠেছে, ভাসতে গিয়ে আমার মাথা তখন প্রায় ঘরের ছাদের 
কাছে গিয়ে ঠেকেছে । তাঁর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে নাকানি-চোবাঁনি 
খেয়ে আমি হায়রান হয়ে উঠলাম | যেভাবে জলে ঘর FS হয়ে যাচ্ছিল তাতে 
বেশিক্ষণ লড়তে পারব এ waite ছিল না। খানিক পরে নিশ্বাস নেবার 
'জায়গাই যে থাকবে না। জীবন সম্বন্ধে হতাশ হয়ে আমি মরবার আগে এই 
এই বিশ্বাঘাতককে মেরে মরব ঠিক করে তাঁর গলাটা চেপে ধরলাম, কিন্ত 
জলের ভেতর হাতটা কিভাৱে ফপকে যেতেই মে আমার নাকে ঠুলিটা পরিয়ে 
Frey | ঘরে তখন প্রায় সবটাই জলে SHS হয়ে গেছে। 

এক হাতে আমি Sabi আবার নাক থেকে খুলে ফেলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ 
অবাক হয়ে দেখলাম জল আমার মাথা ছড়িয়ে উঠলেও নিশ্বাস নিতে আমার 
কিছু কষ্ট হচ্ছে না। পরিষ্কার জলের ভেতর লোকটার মুখ এবার স্পষ্ট দেখতে 
পাচ্ছিলাম, দুহাতে আমার ছুটো৷ হাত ধরে রেখে সে যেন আমার দিকে চেয়ে 
তাদছিল মনে হচ্ছিল। আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর নাকে কোনরকম ঠুলি নেই; 
তাঁই বলে জলের ভেতর তাঁর কোন অন্থবিধে হচ্ছে বলেও মনে হল না। 
আমার সঙ্গী এবার তাঁর থলি থেকে আর একটা গগল্ম্‌ চশমার মত জিনিদ বার 


wa 


করে আমার চোখে এটে দিলে । এবার আর বাঁধা দিলাম না। -দেখলাম)- 
দেই আট চশমার ভেতর দিয়ে জলের ভেতরকার জিনিম বেশ ভালই দেখা 
যাচ্ছে, চোখে জল লাগছে ay | 

পাটকিলে পোশাকের লোকদের নাকের SEE গড়নের কথা উল্লেখ 


করেছি। এবার জলের ভেতর ভাল করে লক্ষ করে দেখলাম-_তাদের state - 


কেমন অদ্ভুত, গলার দুধারে চিবুকের নিচে মাছের কানকোর মত খাঁজ কাঁটা । 
পৃথিবীর অনেক অদ্ভুত দেশ, অনেক অদ্ভুত জীবের কথ! শুনেছি পড়েছি, কিন্তু 
এ কষ একটা ব্যাপার কখনও কল্পনাও করতে পারি না। সেই মূহুর্তে 
সামূনামামনি দেখেও সমস্ত ঘটন! আমার স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিল! 

বিশ্রিত হয়ে আকাশ-পাতাল ভাবার সময় অবশ্য তখন ছিল না) সমস্ত ঘর 
জলে Sie হয়ে যাঁওয়ামাত্র আমার সঙ্গী দেয়ালের আর-একটা বোতাম টিপে 
দিলে এবং তৎক্ষণাৎ আমাদের অপরদিকের একটি দেয়াল সবে গিয়ে যে দৃশ্য 
চোখে পড়ল, তা মর্তের মান্য নিশ্চয় কোনদিন কল্পনা করে নি। 

আমাদের সামনে জল--অগাধ, অসীম, যতদুর পর্যন্ত চোখ যায় ততদুর 
পর্যন্ত বিস্তৃত জলরাশি । লোকটা আমার হাত ধরে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে 
এল। বেরুবামাত্র মনে হল সমস্ত স্থটি যেন উন্টে গেছে! আমার পায়ের 
তলায় মেঘলা দিনের আবছা আলোয় ঢাকা আকাশ, আর আমার মাথার 
ওপর যেন তারাহীন অমাবস্তার কাজলের মত ঘন কালো রাত্রি। চোথে না 
দেখলে সে ES বর্ণনা করে বোঝানো কঠিন | 

চলতে চলতে পায়ে মন্থণ মোলায়েম কাঁদা ঠেকছিল। সে কাদা caer 
অসংখ্য জোনাক পোকা গুঁড়িয়ে তৈরি করা হয়েছে। নিচে যেদিকে" চাই 
নেই কাঁদা থেকে অস্পষ্ট ঠাণ্ডা এক অদ্ভুত আলো উঠছে। 
আলো ওঠায় আমাদের ছায়া পড়ছিল ওপরে | 
অস্পষ্ট হয়ে ওপরের ঘন কালো জলে মিশে গেছে। 

নাকের ঠুলির এত গুণ আছে কে জানত ! 
নিতে বা ফেলতে, একটু সাযমান্ত অড্ুতরকম গন্ধ পাওয়া ছাড়া আর কোন 
অঙ্গবিধেই হচ্ছিল al | এই কাচের মত পরিষ্কার জলের ভেতর নিশ্বাস নিতে 
কোনরকম অন্থবিধ! না হওয়ায়, কোথায় আছি ভুলে 
অপাবধানে মুখ খুলে খানিকটা জলই খেয়ে ফেললাম | 
মাছের মতই অনায়াসে দে জলের ভেতর যাচ্ছিল।, 

কষ্ট যা কিছু হচ্ছিল চলতে | 
ছাড়িয়ে যেতে পারি, জলেরভেতর 


গে ছাপা দেখলাম ক্রমশ 


এই জলের ভেতরও নিশ্বাস 


গিয়ে একবার তো 
আমার সঙ্গী অব্য 


Bo 


নিচে থেকে সেই" 


মাটির ওপর আমি হেমন অনায়াসে এদের 
দেখলাম এদের সুবিধে তেমনি আমার চেয়ে: 


cam | জলের তলার সেই আলোয় উজ্জল কাদার ওপর দিয়ে আমায় একরকম” 
টানতে টানতেই সে নিয়ে যাচ্ছিল। 

বিল্ময্বে অভিভূত হয়ে তাঁর সঙ্গে চলতে চলতে আমি নিজের অবস্থার কথা 
প্রায় ভুলেই গেছলাঁম। নিচে থেকে যেখানে আলো ওঠে, সেই SES জলের 


জগতে সবকিছুই আমার কাছে অপরূপ | 


যে জায়গা দিয়ে আমর! যাচ্ছিলাম, পৃথিবীর ভাষায় সেটাকে পার্বত্য 
উপত্যকা বলা aly) উচু-নিচু আলোর প্রান্তর চারিধারে অন্ধকারের কিনারায়; 
গিয়ে মিলিয়ে গেছে | তার ভেতর দুরে দূরে SES কালো! কালো জঙ্গলের মত 
কি দেখা যাচ্ছিল, কোঁথাও কোথাও দুরে ঠিক উপুড-টবের মত ঈষৎ লালচে; 
রঙের একরকম টিবি দেখা যাচ্ছিল! আমার সঙ্গী তাঁরই একটির দিকে 
চলেছে মনে হল | 

আশ্চর্ষের বিষয় এই যে, ডুবো-পাহাড়ের পুরী থেকে এই জলের জগতে 
cafacs এসে কোনরকম মাছ এ পর্ধন্ত আমার চোখে পড়ে নি। কোথাও, 
কোন শব্দ নেই_-কোথাও cata প্রানী, নেই, শুধু মলে হচ্ছিল আমরা ছুটি 
BEE জীবই যেন এই জগতের একমাত্র অধিবাসী | 


কিন্তু নির্জনতা আমাদের বেশিক্ষণ ভোগ করতে হল A | উপুড়করা টবের 
আকারের উচু টিবিটার কাছে আমরা প্রায় এপে পড়েছিলাম । এতক্ষণ 
নিচের মাটি ছিল ফাকা, কিন্ত যত এগোচ্ছিলাম তত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খাঁওলার 
মত একরকম জলজ গাছের ঝোপ দেখতে পাচ্ছিলাম | গোটীকতক অদ্ভূত 
চেহারার নাতিবৃহৎ মাছও এখানে দেখা যাচ্ছিল! Bp টিবিটার কাছে এসে 
দেখা গেল সেটা একবুকমের বাসস্থান ছোট পাহাড়ের চড়াই বেয়ে উঠে 
মেখানে পৌঁছতে হয়। এই চড়াইটি এইরকম শ্যাওলার জঙ্গলে ভতি বললেই 
হয়। মাঝখানে লোকের চলাচলে খানিকটা পথ হয়ে গেছে। মেই 
পথ ধরেই আমরা উঠেছিলাম। হঠাৎ আমাদের চারিধারের স্থির জলে একট! 
আলোডন ASST করলাম | জলের ভেতরই কানের পর্দায় কি রকম CSOT 
ইল। আমি অবাক হয়ে চারিদিকে চাইছি, এমন সময় আমার সঙ্গী 
আমাকে প্রাণপণে হেঁচক! দিয়ে টেনে পাশের ঝোপের ভেতর ফেলে দিলে। 
হতভম্ব হয়ে এবারও হা করে খানিকটা জল আমি খেয়ে ফেললাম । আমার 


পড়েছিল। ব্যাপারটা কিছু বুঝতে না 
অস্পইভাঁবে দেখলাম, 


যেন লাগা 


সঙ্গে দেও ঝোপের আড়ালে এমে বসে 
পেরে আমি তার দিকে চাইলাম । ঝোপের অন্ধকারে 
মে হাত তুলে গুপর দিকে দেখাচ্ছে। ৬. 

ওপর দিকে চেয়ে প্রথমটা কিছু বুঝতে পারলাম না । তার IES হু 


৪১ 


পড়ল, ছোটখাট শাদা একটা সামিয়ানার মত কি জিনিস আমাদের মাথার 
প্রায় হাত চল্লিশ ওপরে ভাসছে। একটু লক্ষ করে বুঝলাম, সেটা কোন 
"প্রাণীর পেট। পামিয়ানার যতই সেটা গোল, শুধু দুধারে বড় বড় ছুটো ডানা 
আছে। সে ডানাদুটি নাড়তে নাড়তে সেই প্রকাণ্ড প্রাণীটি ধীরে ধীরে এগিয়ে 
“গেল৷ আমাদের মাথার ওপর থেকে কিছু দূরে সরে যাবার পর জানোয়ারটিকে 
ভাল করে দেখতে পেলাম । পৃথিবীর কোন প্রাণীর সঙ্গে তুলনা দিতে হলে 
একমাত্র কচ্ছপের কথাই বলতে হয় | অবশ্য চিড়িয়াখানার সবচেয়ে বড় কচ্ছপ ও 
তার কাছে একট! পুতুল । পৃথিবীর সবচেয়ে বড কচ্ছপ পঞ্চাশট। একসঙ্গে 
করলেও বোধয় তারা তাদের এই অতিকায় স্াত্মীয়টির পিঠে আশ্রয় পেতে 
ata | চেহারাও তাঁর ঠিক কচ্ছপের মত নয়। এই প্রকাণ্ড জীবটির মুখ কচ্ছপের 
চেয়ে অনেক AR এবং শুধু তাই নয়, যতদূর দেখতে পেলাম, মনে হল তার 
পায়ের চিহ্ন নেই। কচ্ছপের চোয় এ জানোয়ারটির পিঠ অনেক সমতল | 
কিন্তু জানোয়াবরটি একটু দূরে যাবার পর আমি যা দেখে অবাক হয়ে 
“গেলাম ত! তার বিশালতা az | 
জানোয়ারটির পিঠের ওপর জন-পাঁচেক শাদা পোশাকের লোক অদ্ভুত 
গোটাকতক Tia মত জিনিস ধরে বসে আছে। 


চোদ্দ 
“দূরে উবুড-করা টবের মত যে ইমারতটি দেখ! যাচ্ছিল শাদ| পোশাকের 
লোকগুলি তাঁদের এই অদভুত বাহনের পিঠে চড়ে সেইদিকেই গেল এবং 
খানিক বাদেই দেখতে পেলাম তারা সেই টবের ছাদে নেমেছে। 
পাটকিলে পোশাকের লোকটি তখনও আমার হাত ধরে ছিল। শাদারা 
টবের ছাদে নামবার সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ অনুভব করলাম, আমার হাতের ওপর 
তার মুঠি শক্ত হয়ে উঠেছে। শাদা পোষাকের লোকের! যে কোন সাধু 
উদ্দেশ্যে টবের ছাদে যায় নি, এটা আমারও সন্দেহ হয়েছিল কিন্ত কীযে 
করতে পারে তার কোন ধারণা আমার ছিল না। 
ফলাফলের জন্যে বেশিক্ষণ অপেক্ষা! করতে হল ay | আমার পাটকিলে সঙ্গীর 
হাতটা কাপছে এইটুকু অন্তুভব করবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পেলাম টবারুতি 
ইমারতের তলার একটি স্থান ফাক হয়ে কিলবিল করে পাটকিলে পোশাকের 
লোকেরা তার ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ছে। প্রাণভয়ে মানুষের গতিবিধি 
“সর্বত্রই একরকম হয়। তাঁরা যে একটা ভয়ঙ্কর বিপদ এড়াবার জন্যে পালাবার 
£8) করছিল একটু বুঝতে দেরি হল না। 


কিন্তু পাপিয়েও তাদের নিস্তার নেই মনে হল। সেই টব থেকে বেরিয়েও 


তার] 
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-অনেকে__কেন বলা যায় না--বাইরে এসে জলের ভেতর কাত হয়ে পড়ে 
যাচ্ছিল দেখতে পেলাঁম। ইতিমধ্যে আর-একটি মহাকৃর্ষের পিঠে আরও, 
. একদল শাদা এসে ঘটনাস্থলে হাজির হয়েছে। টব থেকে বেরিয়ে যারা 
. কোনরকমে পাঁলাবাঁর চেষ্টা করছিল এদের হাতে তাদের আর রক্ষা রইল al | 
অতিকায় কচ্ছপের পিঠ থেকে ছোটখাট তাঁকিয়ার মত কি-একটা! জিনিস তাঁরা 
“নিচের এইসব পাঁটকিলে লোকদের ওপর ফেলে দিতে লাগল। জিনিসটি ভারি 
“SES 1 নিচে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চারিধারের অনেকখানি জল একেবারে 
ঘোর ala হয়ে ওঠে । কিন্তু সে লাল রঙ মিনিট-খানেক বাদেই মিলিয়ে যায় 
এবং মিলিয়ে যাবার খানিক পরেই দেখা যায়. কাছাকাছি যার! ছিল তারা 
সবাই কাত হয়ে পড়েছে। জিনিসটাকে একরকম জলের বোমা বলা যেতে 
.পারে। অবশ্য সত্যিকারের বোমার চেয়ে এর ক্ষমতা অনেক বেশি। পৃথিবীর 
মানুষের তৈরি বোমার চেয়ে জলের বোমা বেশি মারাত্মক ও অমোঘ। 
শাদাঁদের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখতে দেখতে সত্যিই সমস্ত শরীরের ভয়ে 
কাটা দিয়ে উঠছিল। কিন্ত দেইসঙ্গে শাদাদের ওপর রাগ ঘেন সামলাতে 
পারছিলাম না। সমুদ্রের তলায় এই শাদা বা পাটকিলে পোশাকের মাহষদের 
কারুই সঙ্গেই আমার কোন সম্বন্ধ নেই এবং এরা উভয়ে একই দেশের ও একই 
জাতের লোক ; তাঁদের দু-দলই আমার কাছে সমান হবার কথা। কিন্তু সেই 
cages আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন শুধু পাটকিলে লোৌকদেরই আত্মীয় হয়ে 
গেছি। তাঁদের জন্তেই আমীর তথন অত্যন্ত দুঃখ হচ্ছিল। 
ক্রমশ দেখা গেল সেই টব-আক্ৃতি ইমারত থেকে পাটকিলে পোশাকের 
লোক আর বড় বেশি বেরুচ্ছে না। যাঁরা বেরিয়েছিল তারাও সবাই জলের 
বোমার আঘাতে তখন মারা গেছে। খানিক বাদে চারিধারে একেবারে শান্ত 
-হয়ে গেল। কৃর্মরাঁজের পিঠে চড়ে যে দু-দল শাদা এসেছিল তার! বারকয়েক 
সেই জলের বাড়ির চারিধারে প্রদক্ষিণ করে আবার ফিরে গেল। 
তাদের ফিরে যাবার Face আর-একটু হলেই আমরা ধরা পড়ে যেতাম t 
অতিকায় কচ্ছপের একটি অতাস্ত নিচু দিয়েঁঠিক আমাদের মাথার ওপর দিয়ে 
যাচ্ছিল । তার সেই বিশাল শাদা পেটট| আমি একেবারে স্পষ্ট দেখতে 
পাচ্ছিলাম | হঠাৎ আমাদের চাঁরিধারে ঝোপের কাছে বিশাল গলা বার করে 
মে সম্ভবত একটা গাছের মাথাতেই কামড় দিতে যাঁচ্ছিল, কিন্ত আচমকা মুখের 
অতান্ত কাঁছে তার সেই ভীষণ মুখ নেমে আসতে দেখে স্বাভাবিক অভ্যাস-মত 
ভয়ে চিৎকার করতে গিয়ে খানিকটা জল খেয়ে ফেলে আমি একটা কেলেঙ্কারি 


বাধিয়ে ফেললাম । এটা থে পৃথিবী নয়, এখানে আর যা কর মুখ খোলবার যে 
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উপায় নেই, সে কথা আমার মনে ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে বিষম না লাগলেও” 
অনেক জল খেয়ে ফেলে আমি বোধহয় নড়ে উঠেছিলায ; আমার সেই Ese 
অস্থিরতা থেকেই আমাদের দেখতে পেরে অতিকায় কচ্ছপটি হঠাৎ থেমে গেল৷ 
তিথন তে! ভয়ে আমারি সমস্ত বুক শুকিয়ে গেছে। তার সেই জালার মত 
ভরঙ্কর দুখের জলন্ত কয়লার মত রাঙা চোখছুটো তখন আমার দিকেই নিবদ্ধ! 
ওপরের শাদারা আমাদের দেখতে না পেলেও আমার মনে হল এই অতিকায় 
জলচরটির হাতেই আজ আমাদের বক্ষা নেই। তাঁর মুখের ছধাবের পাঁটিতে- 
aN দাতের সারি দেখে বুঝতে পারছিলাম যে পৃথিবীর ওপরে তার যে বামন, 
আত্মীয়ের! আছে, তাদের মত স্বর্লহারী তিনি নন। নরমাংসে তাঁর বিশেষ, 
অরুচি বোধহয় নেই। 


পায়ের তলার সেই মোলায়েম কাদার ওপর অসাড়ভাবে উবুড় হয়ে পড়ে 
থাকতে থাকতে প্রতি মুহূর্তেই সর্বনাশ আশঙ্কা করছিলাম । ছুধারের ডানা 
নেড়ে সেই কচ্ছপ-সম্রাট আরো খানিকট। নেমে এলেন | তার সেই হিংস্র 
দাতওয়ালা মুখটা তখন একেবারে আমার চোখের ঠুলির কাছে। দেই হিং 
দাত ন! ব্যবহার করে শুধু তার বিশাস দেহের ভাব একবার আমাদের ওপর 
রাখলেই বোধহয় আমরা গুঁড়ো হয়ে যেতাম। কিন্তু কচ্ছপ-রাজের কিছুই করা 
হল না। আমাদের শত্ররাই তাদের নিজেদের অজ্ঞাতে CHE আমাদের 
বক্ষ! করলে। 

শাদা পোশাকের লোকেরা কচ্ছপের বিশাল পিঠের ওপর থেকে আমাদের" 
নিশ্চয়ই দেখতে পায় লি। তাদের বাহনের আকল্বিক এই অবাধ্যতায় চটে: 
গিয়ে তারাই তাকে চলাবার বাবস্থা করল | হঠাৎ দেখলাম ওপর থেকে বাকা 
একটা! ধন্তকের বাটের মত জিনিস নেমে এপ তার ডগায় কয়েকটা কাটা! 
লাগানে!। সেই কাটা দিয়ে ওপর থেকে শাদা পোশাকের লোকের] কচ্ছপের 
পেটে বারকয়েক খোচা দিলে। বুঝাতে পারলামপিঠেবু শাদা শক্ত খোলার ওপর 
PRAMS TER টের পান না বলে তাকে টলাবার এই বাবস্থা | বারকয়েক খোচা 
খেয়েই কচ্ছপটির বোধহয় গর-মাংসের লোভ আর রইল ন1। হঠাৎ আমাদের 
চারিধারের জল দুধারে ডানার Weis স 


বেগে আলোড়িত করে সে চলে গেল। 
তার পর ওখানিকক্ষণ পর্যন্ত আড়ইহয়েপড়ে ছিলাম ! আমার সঙ্গীচিই আমায় 
টেনে তুলল । জলের ভেতর পা টেনে টেনে তখন আর আমি চলতে পারছি 


না, ক্লান্িতে প্রতি মুইর্তেই মনে হচ্ছিল অজ্ঞান হয়ে যাব । তবু এগুতেই হল। 


মার পাটকিলে AB দেখলাম দিই টবের দিকেই চলেছে। আমাদের: 


টারিারে অসংখ্য পাটকিলে পোশাকের TUR ভাসছে দেখতে পাচ্ছিনাম ). 
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“কিছুক্ষণ মাগেই যেখানে কোনপ্রকার জলচর জীবের চিহ্ন ছিল না বলেছি, 
নেখানে দেখলাম অনংখা কালো রঙের AES একরকম মাছ এসে মৃতদেহের 
চারিধারে জড়ো হয়েছে। মাছ বললে ঠিক তাদের বর্ণনা করা হয় না, অনেকটা! 
চামড়ার ব্যাগের মতই তাদের আকৃতি । চামড়ার ব্যাগের মতই তাদের মুখ- 
‘গুলোও দেহের মাঝখানে | চামড়ার ব্যাগকে একধারে কাত রাখলে যেমন হয়, 
সেই রকমই তার! দেখলাম আড়াআড়িভাবে পাতার কাটে। এদের জলের 
-শকুন বল। যেতে পারে। লোভ তাদের এমনি প্রচণ্ড যে আমরা কাছে আসায় 
তারা নাতরে একটু দুরে সরে গেল মাত্র, কিন্তু পালাবার কোন লক্ষণই প্রকাশ 

“করল না | আমার সঙ্গীটি মনে হল রেগেউঠে হাতের ছোট বলমচালিয়ে তাদের 
-কটাকে মারবার চেষ্টা] করলে | কয়েকটা মারাও গেল। কিন্তু wis পঙ্গপালের 
মত অসংখ্য । আমাদের আক্রমণ করবার মত সাহসও তাদের অবশ্য দেখলাম 

“না, কিন্তু ভয়ে তারা বেশি দুরে পালিয়েও গেলনা ।। আমরা একটু সরে 

যাবা মাত্র মৃতদেহগুলির ওপর ছেঁকে ধরে পরস্পরের ঝাঁপটা-ঝাপটিতে জল 
আলোড়িত করে তুলতে লাগল | 

এবীভৎ্ম দৃশ্য চোখে দেখা যায় না প্রতিকার করবারও উপায় নেই 
বুঝেই বোধহয় আমার সঙ্গী শেষ পর্যন্ত তাদের ছেড়ে দিয়ে এগুতে শুরু করল। 
ছোট একট! টিবির মত উচু জায়গার ওপর সেই টবের মত ইমারত তৈরি । 

-একটুথানি উঠে আমরা আর পাদমূলে এমে পৌছলাম। 

টবের নিচে খানিকটা গহ্বরের মত জায়গা। তাঁর ভেতর আমর! গিয়ে 
এঢুকতেই অবাক হয়ে দেখলাম, গহ্বরের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে । আমার সঙ্গী 

,সেই জলের ভেতর গহ্বরের গায়ে কি একট! কল স্পর্শ করল! সঙ্গে সঙ্গে 

গহ্বরের জল নেমে যেতে লাগল। খানিক বাদে দেখলাম সমস্ত জলই বেরিয়ে 
গেছে। সেই মুহূর্তে সামনের আর-একটি পথ খুলে গেল এবং আমর। তার 

ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতেই দেখলাম পেছনে তা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেছে। 

"পরে বুঝেছিলাম এখানকার সমস্ত বাড়ি-ঘরই এই কায়দায় তৈরি। বাইরের 

“জল ভেতরে ঢোকবার জন্য ও ভেতর থেকে বেরুবার জন্য প্রত্যেক জায়গায় 
একটি করে কোনরকম পাম্পের ব্যবস্থা আছে। তার দ্বারা জল বার করে দেওয়া 
ও ভর্তি করা যায়। চারিধারে যেখানে জল মেখানে এ রকম ব্যবস্থা ন! করলে 
সমস্তই জলে জলময় হয়ে যেত। সাধারণভাবে নিশ্বাস ফেলবার কোন ঘর 

- থাকতে পারত না। 

কিন্ত তখন আমার সমস্ত শরীর অমাড় হয়ে গেছে। যে এক হল- 
ঘরের মত জায়গায় আমর! প্রবেশ করলাম তারও চাঁরিধারে অনেকগুলি 
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পাটকিলে পোশাকের মৃতদেহ পড়ে আছে। এইটুকু মাত্র দ্েখতার পরই” 
আমার মাথাটা ঘুরে উঠল। আমি নেইখানেই বনে' পড়লাম | বসে পড়েই 

মনে হল আমার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে। কোথাও যেন আর হাওয়া 
পাচ্ছি না। আমার সঙ্গীটি আমায় ছেড়ে একটু এগিয়ে সেই ঘরের দেওয়ালের- 
ধারে কি করতে গেছল, চিত্কার করে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টাকরলাম। 

কিন্ত শুকনো গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না। চোখের সামনে সমস্ত ঘরটা” 
যেন ধোঁয়ায় ভরে উঠতে লাগল। ওরই ভেতর চকিতে মনে হল, নাকের 

'ওপরকার ঠুলিটার জন্তেই বোধহয় নিশ্বাস নিতে পারছি না। ঠুলিটার ভেতর: 
MRT নিশ্বাস নেবার যে নকল হাওয়া ছিল তা বোধহয় ফুরিয়ে এসেছে । 

কিন্তু সমস্ত দেহ-প্রাণ এমনি অবশ হয়ে এসেছে, যে ঠুলিটা টেনে 

পাক থেকে খুলতে পারলাম না। আমার সঙ্গী কাছে এসে সাহায্য 
করবার আগেই নিঃশ্বাস না নিতে পেরে আমি মারা যাব বুঝতে পারছিলাম, 
কিন্তু তবু দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় হাতটা তুলতে পারলাম না। তারপর আর: 
মনে রইল না। 


পনেরো 

জ্ঞান যখন ফিরে এল অল্প অল্প করে, তখন দেখলাম আমি সেই ঘরেই 
তেমনি অবস্থাতেই শুয়ে আছি-শুধু আমার পাশে হাটু গেড়ে বসে আমার 
সঙ্গী আমার বুকের ওপর হাত রেখে বোধহয় আমার হৃৎপিণ্ড নড়ছে কি ন! 
পরীক্ষা করছে। 

আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, যে $লিদুটো খোলবার জন্যে আমি প্রাণপণে চেষ্টা 
করে তখন পারি নি এবং যেগুপিকে আমার দমবন্ধ হয়ে আদার কারণ মনে 
করেছিলাম, সেগুলি তখনো আমার নাকে তেমনি আঁট। আছে। 

আমি মুখ দিয়ে বেশ অনায়াসে নিশ্বাস নিচ্ছি। 
হয় নি ভেবে লজ্জিত হয়ে গেলাম | 
যে দুখ দিয়ে অনায়াসে শ্বাস-প্রশ্বাদের 
ভুলে গিয়েছিলাম কে জানে | 
কারণ কী? 

সে রহস্তের মীমাংসা অবশ্য 
টব-আকতি এই বাড়িগুলির 
তৈরি করবার কল থাকে I 
তার অধিকার একমাত্র শ 


এ কথা আগে কেন মনে. 

শাক দিয়ে নিশ্বাস নিতে না পারলেও, 
কাজ চালানো যায়, সে কথাটা কেন cy: 
কিন্তু তাহলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসবার 


তখন খুঁজেপাই নি। পরে জানতে পেরেছিলাম | 
ভেতর কৃত্রিম উপায়ে নিশ্বাসের উপযুক্ত হাওয়া 
সে কলের আসল চাঁবি থাকে টবের মাথায় এবং 
াদা-পোশাকীদের হাতে। 


তারা পাটকিলেদের জব্দ 
করবার দরকার হলে ওপরে এসে নেমে এই ক 


বন্ধ করে দেয় এবং অঙ্গে, 
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সঙ্গে আর-একটি যন্ত্র খুলে দেয়, যাতে নকল হাওয়ার সমস্ত অক্সিজেন একেবারে" 
শুষে নেয়। পাটকিলে পোশাকের লোকের! তাদের গলার ছুধারের মাছের" 
কানকোর মত দিনিসটির জন্যে জল থেকে হাওয়া সংগ্রহ করতে পারে, কিন্তু 
যেখানে জল নেই সেখানে তাদের সাধারণভাবেই নাকের ছুটি ফুটো! দিয়ে 
কাজ চালাতে হয়। এর পূর্বে আমরা যে দৃশ্য দেখেছি, তাঁর অর্থ এইবার 
অনেকটা! বোঝা ater) শাদাপোশাকীরা ওপরে এসে হাওয়া কল বিগড়ে 
দেবার পর TATA বন্ধ হয়ে মরবার ভয়ে পাটকিলেরা অমন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে 
বাইরে জলে বেরুবাঁর চেষ্টা, করছিল । কিন্ত সেখানেও তাদের যে নিষ্কৃতি 
মেলে নি তা বোধহয় মনে আছে । আমি যখন ঘরে ঢুকি তখন আমার ঠুলির- 
হাওয়| নিঃশেষ হয়ে গেছল সত্য, কিন্ত তার সঙ্গে ঘরের হাওয়!ও তখন, 
অক্সিজেনশৃন্ত হয়ে গেছে । আমীর সঙ্গী বাযুহীন ঘরেও খানিকক্ষণ তার ছুটি: 
কানকোর পুঁজি-করা অক্সিদেনের জোরে টিকতে পারে, কিন্তু আমার পক্ষে 
এক মুহূর্ত নিশ্বাস না নিতে পারলেই মৃত্যু । আমার সঙ্গী ঘরে ঢুকে হাওয়া- 
কল ঠিক করবার জন্যেই দেওয়ালের কাছে গেছল। আমার ঠলিতে যে নকল 
হাওয়া ফুরিয়েছে, তাই বা সে কেমন করে জানবে? কিন্তু আমার অবস্থা 
তখন ঘরে ঢুকেই কাহিল হয়ে পড়েছে। 

ওপরের শাঁদারা আসল চাবি ধরে থাকলে অবশ্য নিচে থেকে হাওয়া-কল 
খোলা! সম্ভব হত না। আমার সঙ্গী হয়ত আবার জলে বেরিয়ে পড়ে প্রাণ 
বাচাতে পারত, কিন্তু আমায় সেই ঘরেই প্রাণ দিতে হত, সৌভাগ্যের বিষয় 
তখন ওপরে অপর পক্ষের কেউ ছিল না। 

খানিক বাদে আমি সুস্থ হয়ে উঠে বসলাম | আমার সঙ্গী আমার নাক 
থেকে ও চোখ থেকে এবার FAR খুলে ফেলল, তারপর সে নিজে থেকেই;. 
কী বুঝে জানি না, খয়েরের রঙের একটা ছোটখাট ইটের মত জিনিস এনে 
দিলে আমার হাতে। 

দেই SES জিনিস Feast করতে হবে ভেবে ন! পেয়ে আমি অবাক ! 
হয়ে তাঁর দিকে তাকালাম | মে মুখ নেড়ে কি খানিকটা বলল কিন্তু তার বিন্দু, 
Rafe আমি বুঝব কেমন করে? 

এইবার বোধহয় তার মাথাতেও বুদ্ধি খেলল। এবার যে ভাষা সে প্রয়োগ! 
করুলে,তা বোঝা একটা শিশুর পক্ষেও সহজ | সেই খয়েরের রঙের ইটটি ধরে 
নে হঠাৎ একধারে কামড় দিল । 

আর আমায় কিছু বলতে হল না। থিদেতে আমার বত্রিশ নাড়ি তখন 


পাক দিচ্ছে যুগ-ুগরান্তর যেন খাই নি এমনি মনে হচ্ছিল | ইটই হোক আর 
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প্রাটকেলই হোক, আমি তার হাত থেকে একরকম জোর করেই নিয়ে দিলাম 
এক কান্ড | 


শ্বাদটা খুব যে ভাল তা বলতে পারব না, কিন্ত পৃথিবীর কোন স্থন্বাদু 
খাবার কোনদিন অত আগ্রহ ও আনন্দের সঙ্গে খেয়েছি বলে মনে হয় না। 
জিনিসটায় কেমন একটা মাছের তেলের মত গন্ধ ॥ প্রথমটা শক্ত লাগে দাঁতে, 
কিন্ত খানিক বাদেই দুখের ভেতর মিলিয়ে যায়। i 
পরে অবশ্য জেনেছিলাম জিনিসটা তাদের রাজোর একরকম অদ্ভুত মাছের 
‘জমাট করা তেলই বটে | এই মাছটি তাদের রাজ্যে প্রচুর এবং তার তেল গরিব 
পাটকিলেদের প্রধান আহার, যেমন বাঙল! দেশের লোকের ভাত আর fey: 
স্থানীদের আটা । জিনিপটি কিন্ত আমাদের ভাত বা কুটির চেয়ে অনেক বেশি 
পুষ্টিকর বলেই আমার ধারণা | j 
আহারের পর জলের প্রয়োজন, fae সে কথা তাকে কী করে বোঝাবে। 
“ভরে পেলাম না। কারণ, তারই অঙ্থদরণে মুখে গেলাম থেকে খাওয়া, ঘটি 
করে জল ঢালা এমনকি শেষ পর্যন্ত হাতের অশাঞ্গলা করে জল খাওয়ার অভিনয় 
করে দেখিয়েও কোনও ফল পেলাম না) 
কী আশ্চৰ্য! এরা কি জল খায় না? দীর্ঘকালের উ 
খেয়ে তখন আমার তৃঞ্চায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে কিন্ত আমার সঙ্গী অনেকক্ষণ 
আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থেকে শেষকালে এনে দিল একটা মাছের পট- 
“কার আকারের শাদা ধবধবে একরকম জিনিস | 
ব্যাপার দেখে আমি 
এআমাদের-_ 


পবাসের পর খাবার 


হাদব কি Sima ভেবে পেলাম না। এ যেন ঠিক সেই 


‘তৃষ্ণা নিয়ে চাহিলাম এক গ্রাম জল, 

টপ করে এনে দিল একখানি বেল 
এটাও যে একটা আহাৰ্য তা বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্ত আহার্ধ নিয়ে আঁমি 
একী করব? আমার চাই জল। অ'রো খানিকক্ষণ হতাশ হয়ে, জলের আশা 
একরকম পরিত্যাগই করলাম | আমার সঙ্গী কিন্ত নমস্তঙ্ষণ ধরে আমায় সেই 
Tarts খাবার acy ইঙ্গিত করেছে। অবশেষে বিরক্ত হয়ে এবং নেহাং তার 
শীডাপিডিভেই আমি নেই মাছের পটকার আকারের জিনিসটি মুখে পুরে 
দিলাম এবং তৎক্ষণাৎ আমার বিশ্বয়ের আর সীমা রইল না। দাত fia একটু 
কামড়াবামাত্র অত্যন্ত Res পরিষ্কার জলে আমার মুখ ভতি হয়ে গেল। 
'জিনিমটি কী তখনও জানতেপারি fa, fee এইভাবে জল খেতে অত্যন্ত বলেই 


৪৮ 


“যে আমার জঙ্গী আমার জল খাবার বাসনা TS অভিনয়ের দ্বার! বুঝতে পারে 
“নি পেটা টের পেলাম । 
[জিনিসটি কী এবং এ রাজ্যে তাঁর প্রচলনের আসল কারণ অবশ্য পরে 
বুঝেছিলাম। 
ষোল 
"আমার স্ীমার-ডুবি হবার পর থেকে এ ate আমার শরীরের ওপর দিয়ে কী 
ধকল যে গেছে এবং ভেতরে ভেতরে কত ক্লান্ত যে স্বামি হয়ে পড়েছি, তা 
বুঝতে পারলাম আহার শেষ করবার পর। মনে প্রচণ্ড কৌতুহল ও উদ্বেগ 
থাকা ee সমস্ত শরীর আমার একেবারে অবশ হয়ে এপেছে। তখন কোন- 
মতেও চোখের পাতাহুটো খুলে রাখবার ক্ষমতাও আর পেলাম না। মানুষের 
ভেতর ঘে অদমা প্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার ভেতরও মরিয়া হয়ে শেষ 
পর্বস্ত ধোঝে__কিছুতেই হার স্বীকার করে হাল ছাড়তে চায় না, আমি eg 
এতক্ষণ তাঁর জোরেই যেন খাঁড়া ছিলাম । alata একটু নিশ্চিন্ত আশ্রয় মেলা- 
মাত্র আমার শরীর একেবারে মনের অবাধ্য হয়ে উঠল। 
কতক্ষণ যে ঘুমিয়ে ছিলুম বলতে পারি না। কারণ সময় নিরূপণ করবার. 
কোন উপায় এখানে নেই। দিঁন-রাত্রি বলে কোন কথা এখানে থাকাই 
অমন্তব। আর ঘড়ি বলে এদের যদি কিছু থাকে তাও এখানে আমার 
অপরিচিত | ঘুমাবার সময় যে আলো ঘরে দেখেছিলাম সেই আলোই বৃহৎ 
হলঘরটিতে তখন আছে। শুধু মায়ার সঙ্গীটিকে দেখতে পেলাম লা। 
আহারের পর দুমোবার কলে শরীরটাকে বেশ সতেজ ও হাঁরু। বোধ হচ্ছিল। 
উঠে বসে আমি আমার চারিধারের আবেষ্টনটা একবার দেখে নিলাম, তারপর 
আমার বর্তমান অবস্থাটা ভাল করে একবার হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করলাম। 
আমার অবস্থা নংক্ষেপে বললে এইরকম দাড়ায় ।. গ্ত্ীমারডুবির পর আমরা 
অপরিচিত এক জাতের লোকের হাতে এনে পড়েছি | তারা আবার দু-্দলে 
FASS । আমরা তাদের মধ্যে এনে পড়বার সময় সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য- 
ক্রমে সেই দু-দলে চলেছে মারামারি | যাদের হাতে আমরা প্রথমে পড়েছিলাম 
তাক! আমাদের একরকম বন্দী করেই নিয়ে চলেছিল, কিন্ত আমাদের সম্বন্ধে কী 
তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ত! জানবার আগেই দৈব ঘটনায় আমরা তাদের হাত কঘকে 
পালিয়েছি (কিন্ত পালাবার ফলে আমাদের ছুই বন্ধুতে ছাড়াছাড়ি হয়েছে এবং 


শরৎ যে কৌঁধায় আছে এবং বেচেই আদপে আছে কি-না, তা আমি চি ছুই 
জানি না। আমি ঘটনাক্রমে থে পাটকিলে লোকটির ay পেয়েছি, সে জামার 
প্রতি প্রসন্ন ও আমার শুভানুধ্যায়ী বলেই এখনও মনে হচ্ছে, কিন্তু তাঁর নিজের 


৪৯. 


অবস্থাই কেমন এবংআমাদের ভবিষ্যৎ যে কী তা'আমার অজ্ঞাত কিছু আন্দাজ 
করবার ক্ষমতাও আমার নেই। আমার সঙ্গী একেবারে ভিন্ন গ্রহের মান্য 
বললেই চলে । আমর! দু-জনে কেউ কারে ভাষা বুঝি না, কেউ কারে বহস্ত 
উদ্ঘাটন করতেও HABA | এখন এই অবস্থায় আমার কী কৰ্তব্য ? 

কিছুই অবশ্য ঠিক করতে পারলাম না। শুধু এইটুকু বুঝলাম যে ভাগ্য ও, 
এই অপরিচিত সঙ্গীটির ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেই আমায় থাকতে হবে। 

ভাগ্যের কথ! বলতে পারি না, কিন্ত আমার সঙ্গীটি যে নির্ভরযোগা, তার. 
পরিচয় খুব শিগগিরই পেতে আরম্ভ করলাম | 

আহারের বাবস্থা থেকে যে শিক্ষা আর্ত হয়েছিল দে শিক্ষা চলতে লাগল! - 

দেই টব-মাকুি ইমারতের ভেতরেই আহার সময় কাটছে। waa পৃথিবীর" 
দিন-রাত্রির মাপে সে সময় যে কত তা আমার পক্ষে বলা অবশ্য কঠিন | 
কম করে ধরলেও মাস দু- 


কিন্ত 
একের আগে সে ইমারত থেকে বাইরে এক পা 
বাড়ানোও যে আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি, এ কথা জোর করে বলা যেতে 
পারে! খিদে পাওয়ার সময় থেকেই এরকম অনুমান অবশ্য আমি করেছিলাম | 
এর ভেতর আমার শিক্ষা পুরোদমে চলেছিল । আমার পাটকিলে পোশাকের 
বন্ধু যে-জাতের মানুষই হোক না কেন, নির্বোধ যে নয় এ আমি অল্প দিনেই 
বুঝতে পারলাম। প্রথম দিনই মুক অভিনয়ের ভাষার সার্থকতা দেখে সে 
আমায় তাদের ভাষা শেখাবার্‌ উপায় ঠাউরে কেলেছিল। সমস্তদিন 


আমাদের কোন BIg নেই। বিপক্ষ দলের ভয়েই বোধহয় আমার 
সঙ্গী ইমারতের বাইরে বেরুতে তখনও সাহস 


সেই টবের ভেতরই আমাদের কাটে | কখনও সি 
ইমারতের মাঝামাঝি যে প্রকাণ্ড কাচের মত একর 
জানলা আছে, তারই সামনে গিয়ে হয়ত 
বারি-প্রাস্তর আমাঁদের চোখে পড়ে। 

আর কিছু নেই। কখনও কখনও Fi 


যায় কিন্ত তারা দূরেই আনাগোনা 
ইমাহতে যে কেউ 


তাদের ভুলো 


করে না। সারাদিন 
"ডি বেয়ে উঠে আমাদের, 
কম জিনিস দিয়ে ঢাকা 
তা আমরা বপি। বাইরের আলোকিত 
সেখানে নানা রঙের AES মাছ ছাড়া 
রঢ় কয়েকদল শাদা-পোশাকীদের দেখা 
করে, আমাদের দিকে আসে ay | এই 
থাকতে পাবে এ ধারণা তাঁদের হবেই বা কোথা থেকে ! 
"পাহাড়ের প্রাসাদে কী যে চলছে, দু-দলের ঝগড়ার পরিণাম কী 
হল সে সম্বন্ধে আমাদের কৌতুহল হয়, কিন্তু কিছুই আন্দাজ করতে 


পারি না। 
কখনও বা সেই ইমারতের নান] অভুঙজিনিস দেখে আমার সময় কাঁটে। aq 
এরই ভেতর সারাক্ষণ আমার সঙ্গী তাদের ভাবা আমার শেখায় । কোন একট! 


জিনিস দেখিয়ে লে দুখে তাঁদের ভাষার তাঁর নাম উচ্চারণ করে, আমিও তার 


৫০ 


অনুকরণ করার চেষ্টা করি এবং অস্করন বোধহয় ভালই করতে পাঁরি। ধীরে 
তাদের জিনিসের নাম থেকে নানারকম বিশেষণ, এমনকি তাঁদের ক্রিয়া-পদ 
পর্বস্ত আমি শিখে ফেললাম এবং এক দিন আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, ভাল কনে 
বলতে না পারসেখ্চ আমার সঙ্গীর সাধারণ কথা আমি বেশ বুঝতে পারছি। 

ভাষা শেখার সঙ্গে সঙ্গে মামাদের বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়ে উঠল। আমাদের 
সঙ্গীর নাম এতদিনে জানতে পেকেছিলাম ; -শীর নাম নার | “a? অবশ্য না 
এর ঞ’-র মাঝামাঝি করে উচ্চারণ করতে হয়। নাকের বিশেষ গঠনের জন্তেই 
বা অন্ত থে কারণে হোক এদের ভাষায় আ্ুনীসিক শব্দের প্রাচুর্য বড় বেশি। 
কি কারণে বল! ঘায় at, আমার সত্যকার পরিচয় জানবার জন্যে লারা কখনও 
আগ্রহ প্রকাশ করে না, কিন্তু আমাকে এই বন্দী দশ] থেকে উদ্ধার করতে দে 
যে চায়, এ কথা দে নানাভাবেই আমায় জানায় । অবস্থা আমাদের ছু-জনেবই 
অবশ্য একরকম | ইমারভের সঞ্চিত খাবার ক্রমশই ফুরিয়ে আপছে এবং এখান 
থেকে বাইরে বেকনে| যে নিরাপদ নয়, নাবার ব্যবহারে 21 বেশ ভাল করেই 
বুঝতে tafe) এক-এক সময় আমার ভয় হয়, যে হয়ত চিরদিনই এই 
কারাগারে আমাদের স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে থাকতে হবে। 

যতদিন সম্ভব আমাদের রসদ বাচিয়ে রাখবার জন্যে আহারের পরিমাণ 


আমর! ইতিমধোই কমিরে দিয়েছিলাম, কিন্তু তা সত্বেও ধীরে ধীরে আমাদের . 


ভাড়ার শুন্য হয়ে এল | 

সেদিন শেষ জম!ট তেলের GRETA দু-জনে খেয়ে আমরা বিষণ চিত্তে 
ওপরের জানলার ধারে গিয়ে বসেছিলাম | 

মানুষের চলাচল ন! থাকলে জলের বাজোর জঙ্গলও পৃথিবীর মত অত্যন্ত 
তাড়াতাড়ি বাড়ে বলেই মনে হয়। আমাদের আশ্রয়টির চারিধারে ইতিমধ্যেই 
অদ্ভুত জলীয় বৃহদাকার উদ্ভিদের জঙ্গল হয়ে গেছল | সে জঙ্গল এত ঘন যে তার 
ভেতর দিয়ে আলে! ওঠে না ৷ অন্তমনস্কভাবে সেইদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে 
হঠাৎ আমি চমকে উঠে অবাক হয়ে বললাম, ‘ata, ওগুলো কী বল তো?” 

আমাদের জলের মাঠের ঠিক নিচে ঝোপের গাঢ় অন্ধকারের ভেতরও একটা - 

অদ্ভুত জিনিস স্পষ্টভাবে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিল । ছেলেদের একরকম বাশি 
আছে-_সাধারণ অবস্থায় তা গুটিয়ে থাকে কিন্তু ফুঁ দিলেই হঠাৎ লক্বা 
হয়ে CATH সামনে অনেকখানি বেড়ে ফায়। নিচের অন্ধকারে ঘা দেখতে 
পাচ্ছিলাম: সে অনেকট! এইরকম | ছেলেদের বাশির চেয়ে অবশ্য আকারে 


শ-খানেক গুণ বড় একটা বেলুন-বাশিতে দেন থেকে-থেকে কে ফু দিচ্ছিল আর 
সেগুলো ফুলে উঠে দামনের দিকে ঠেলে বেরুচ্ছিল al হয়ে | বাশির সঙ্গে এ 
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জিনিমটির তফাৎ এই যে, এ জিনিসটি সোজা! হয়ে ওঠার সঙ্গে ঠিক বর্ষা 
মুলুকের ছাতির মত একটা জিনিস তাঁর আগায় খুলে যাচ্ছিল | খানিক বাদেই 
may ছাতি গুটিয়ে গিয়ে আবার সমস্ত জিনিসটা কুঁকড়ে যাচ্ছিল | 

আঘি জিজ্ঞাসা করবার আগেই দেখলাম নার! নিজেই তা লক্ষ করেছে। 
কী কারণে বলা যায় না, তাঁর সমস্ত মৃখ-চোখ উজ্জল হয়ে উঠেছিল । হঠাৎ 
উত্তেজিত হয়ে মে আমার হাত ধরে এক-রকম টানতে টানতে সিডি দিয়ে 
নিচে নামিয়ে নিয়ে এল । মাঁস-হুই ধরে সারা দিন-রাত তার কাছে শিখলে 
তাদের ভাষা-জ্ঞান আমার তখনও অবশ্য সম্পূৰ্ণ হয় নি। নামতে নামতে অত্যন্ত 
আবেগে সে থা আমায় বোঝাতে চাইছিল তার অর্ধেক কথার মানেই ape 
বুঝতে পারলাম না| । ঘে দু-একটা ছাড়!-ছাড়া কথা বুঝতে পারছিলাম, তার 
কোন স্থমঙ্গত অর্থ হয় না। ‘যেখানে খুশি যাব,’ “কেউ ধরতে পারবে না”, 
খাবার পাব অনেক'_-এসব কথার অর্থ কী? 

অর্থ বোঝবার অবদরও তখন নেই। আমায় নিয়ে হুড়মূড় করে নিচে 
নেমে এলে নারা নেই ভুবো-পাহাড়ের প্রাসাদ হতে সংগ্রহ করে আনা থলি 
থেকে একট! নতুন ঠুলি বার করে আমার নাকে এঁটে দিলে। চোখের ঠুলি 
আমি শিজেই এটে নিলাম। তারপর ঘরের কোণের একটা ভালা-হীন 
TWA ভেতর থেকে পাতলা, চ্যাপটা, অনেকটা পানের আকারের কতকগুলো 
ধাতর পাত কেন যে সে নিলে বুঝতে পারলাম Wl) সেগুলো আকারে প্রায় 
দেড় বিঘত ag এবং তানের ইঞ্কাবনের চিহ্নের মত তার একটা দিক খুব 
ADA হয়ে এমেছে। 

এইবার আবার সেই বন্ধ ঘরে জল পাম্প করা, তারপর বাইরের দরজা 
US যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইমারতের বাইরে বার হওয়া। 

আমাদের আশ্রর-স্থানটি এই মাদ-দুই সময়ের COME কী রকম জঙ্গলে 
পরিণত হয়েছে, ভেতর থেকে আমবা তা কিছুই অন্তমান করতে পারি নি 
দেখা গেল। জলজ উদ্ভিদের TS অতান্ত বেশি | এরই মধ্যে আমাদের 
সামনের পথ একেবারে oe হয়ে উঠেছে । আমাদের ইমারভের গায়েও 
অদংখা জল্জ Meaty ধরনের গাছ জন্মে সেটাকে কতকালের পরিত্যক্ত 
একটা ভূতুড়ে পোড়ো প্রাদাদের ধবংসাবশেষের মৃত দেখাচ্ছে। 

পলের ভেতর একেই জোরে এগোনো যায় না, তার ওপর ঝোপের 
একার আমার সী, আমার একটা হাত ধরে অত্যন্ত সন্তর্পণে যেন পা 
ফেলছিল। কী যে তার মতলব ভাল করে বুঝতে পারছিলাম না। ধীরে ধীরে 

1 তার সঙ্গে ঝোপের ভেতর দিয়ে নিচের সবল ক্ষেত্রের দিকে অগ্রনর হচ্ছিলাম । 
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এক জায়গা এসে নারা হঠাৎ থেমে গেল । ঝোপগুলো সেখানে একটু 
ater হয়ে এসেছে, নিচের কাদা থেকে যে আলো উঠছে তাতে জায়গাটা 
একটু অস্প্টভাবে দেখা যাঁয় : দীিয়ে পড়ার সঙ্কে সঙ্গে সেখানে এক IES 
ষ্ঠ দেখতে পেলাম । আমাদের সামনে হাত-ত্রিশ দুরে ঠিক নীল রডের মে 
গাছটি দেখ! বাচ্ছিল হঠাৎ তা থেকে জানলা থেকে যেমন দেখেছিলাম তেমনি 
একটি বৃহৎ ছাতা ফট করে বেরিয়ে খুলে গেল। খানিক বাদে সে ছাতা 
যখন বুজে গেল, ধ্খন দেখলাম যা ছাতা ভাবছিলাম সেটি একটি সচল প্রাণী । 
ছাতা বদ্ধ হবার, সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা এগিয়ে এদেছে। পরমুহূর্তে ঠিক 
বিপরীত দিকে অমনি একটি ছাতা খুলে গেল । এবং সেটা বন্ধ হবার পর 
দেখা গেল্‌ প্রাণীর crate নেই দিকে এগিয়ে আছে। 
এমন অদ্ভুত প্রাণী মামি কখনো কল্পনাও করতে পারি নি। তাঁর দেহের 
ভাঁরিধারে ছাতার মত কতগুলো বাহু যে আছে বল! যায় না! আমাদের 
cattle সামনেই নানাদিকে তার ছাতা খুলছিল আর বন্ধ হচ্ছিল। তার পৃথক 
কোন পা বা ডানা দেখতে পেলাম না, ও ছাতার মত বাহুর দ্বারাই সে জল টেনে, 
যেদিকে খুশি এগোয় মনে হল ৷ সমস্ত বাহুগুলি যখন গুটিয়ে রাখে তখন প্রাণী- 
টিকে এবড়ো-খেবডো একটা খুব মোটা গাছের গু'ড়ির মত দেখায় | 
এই প্রাণীর জন্যে নার! কেন অত উৎসাহ প্রকাশ করেছিল বুঝতে 
পারলাম না । চুপ করে দাড়িয়ে থাকতে থাকতে এক সময় নার! ভান হাতে 
সেই ইস্কাবনের মত ধাতব পাত একটি বাগিয়ে ধরল। তারপর অদ্ভুত কৌশলে 
সেটা দেই প্রাণীটিকে লক্ষ করে ছু'ড়ে দিল। 
এটা যে জলের মধ্য বাবহার্ধ একরকম যন্ত্র এটুকু বুঝতে আমার তখন আর 
বাকি ছিল না। জলের ভেতর ছেশডবার স্থবিধের জন্যে 2 যন্তুটি পাতলা ও. 
চাপটা করে তৈরি । আরও কৌশল করে BUTS পারলে সে জিনিসটি ঠিক 
ভীরবেগে জল কেটে সামনে বেরিয়ে গিয়ে লক্ষভেদ করতে পারে। 
qq কারণেই হোক নারার লক্ষ ঠিক হয় নি। aie দামান্মের জন্যে ফ্কে 
গেল এবং সেইগঙ্গে যে প্রাণীটির গতি অত্যন্ত মন্থর বলেই ভেবেছিলাম তার 
ধারণ ক্ষিগ্রতা দেখে বিস্মিত হয়ে গেলীম |. আমাদের চাবিধারের জল 
তোলপাড় করে দ্রুতগামী এঞ্সিনের শিল্টনের চেয়েও তাড়াতাড়ি তার এক- 
দিকের দুট ছাতা-হাত চালিয়ে সে যে পলকের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল 
কিছুই বুঝতে পারলাম না। 
ভেরেছিলাঁম নারা এবার বার্থ হয়ে ইমারতে কিরবে। কিন্ত তার কোন 


লক্ষণ দেখা গেল না। এ প্রাণীর চাল-চলন তাঁর Stal, নে সামার Bis ধরে 


es 


আরও নিচে আলোর দিকে নাতে লাগল | দেখলাম তার অনুমান মিথ্যা নয় 
অত জোরে বেরিয়ে গেলেও প্রাণীটি বেশি দূরে যায় নি। শ-থানেক গজ দুরেই 
একটি আলোকিত স্থানে পাথরের মত স্থির হয়ে আছে। "পৃথিবীর ওপরকাঁর 
অনেক প্রাণীর wise এমনি আমি জানি, সেজন্যে বিশেষ বিস্মিত তখন হলাম 
শা। কিন্তু ata এবারেও তাকে আঘাত করবার সুযোগ পেল না। ইস্কাবন- 
RW CLG মত কাছাকাছি যেতে-না-যেতেই আবার ভয় পেয়ে প্রাণীটি তরি- 
বেগে দেখান থেকে অন্য দিকে এগিয়ে গেল। কিন্ত এবারেও বেশি দুরে সে 
গেল না, তার ভাব দেখে মনে হল রামাঃণের নোনার হরিণের মত সে যেন 
আমাদের ছল করে ভুলিয়ে নিয়ে চলেছে। 

ইতিমধ্যে আমরা আমাদের আশ্রয় থেকে অনেক দূরে আলোকিত সমতল 
ক্ষেত্রে নেমে এসেছিলাম | অনেক কষ্টে প্রাণীটির অশান্ত কাছাকাছিও এবার 
সন্তৰ্পণে আমা গেছল | নারা অস্ত ছেশাডবার উদ্যোগ করছে, এমন সময় দৈবাৎ 
পেছন ফিরে আমি একেবারে শিউরে উঠলাম । মাত্র একশো! গজ দূরে তিন- 
চারটি মহাকৃর্মের পিঠে প্র জন-ব'রো সাদা-পোশাকী আমাদের দিকে দ্রতবেগে 
এগিয়ে আমছে 1 তারা যে মামাদের দেখতে পেয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ করবার 
কিছু ছিল না। কারণ আমরা পরিদ্ধার সমতল আলোকিত জায়গায় দাড়িয়ে 
ছিলাম, শ-তিনেক tesa ভেতং কোথাও একটা সামান্য শ্তাগলার ঝোপও 
পেখানে নেই | আমাদের দিকে লক্ষ রেখে তাদের সেই লঙ্ব। বড়শির মত চালনা- 
জণ্ড দিয়ে দেখলাম তারা তাঁদের বাহনের পেটে অন্বরত খোঁচা দিচ্ছে । 

ভয়ে হতবুদ্ধি হরে আঁমি নারার হাত ধরে টান দিলাম। কিন্তু সে তখন 
তার অন্তর ইভতেই তন্ময়। যেন বিরক্ত হয়েই আমার হাঁতটা ঝা হাত দিয়ে 
সরিয়ে দিল। 

AS আর-একবার পেছন ফিরে দেখলাম, বিপক্ষ 
এসে পড়েছে, অতিকায় কৃর্মগুপিও আমাদের ধরবার 
ভীষণ দাতাল মৃখগুলো বাড়িয়ে সঙগোরে ছুটে আসছে 


দল পঞ্চাশ গজের ভেতর 
আশাহছেই যেন তাদেক 
| 


সতেরো 
FARCE জলের ভেতরই কানে একরকম শব্দের মত স্পন্দন অ 
আমার সঙ্গী তখন তাঁর ইস্কাবন- 
কর তাপ ছেড়ে সেইভাবে দামনে 
মেই পাত 


স্থভব করলাম ॥ 
মন্্-ঠিক যেমন করে কাত-ভাবে বাজি- 
নিক্ষেপ কৰেছে | 
"ay গিয়ে এবার জানোয়ারটির গায়ে বিধে 
ভেতর যে আওয়াজটি অনুভব করেছিলাম সেটি আর 


তীরের যত জল কেটে 
গেল । সঙ্গেসক্ষে কানের 


ও প্রবল হয়ে আমাদের 
es 


He পাশেই জলের ভেতর একটা বিক্ফোরণের মত ব্যাপার Wal জলের 
ভেতর যেন একটা কি ফেটে গেছে মনে হল এবং খানিকটা জায়গা তার সঙ্গে 
গাঁ বেগুনে রঙে রঞ্জিত হয়ে গেল। 

aia) এবার আমীর সঙ্গেই একবার পেছনের দিকে ফিরে তাকাল। দেখা 
গেল অতিকায় কচ্ছপগুলি মাং ও এগিয়ে এসেছে এবং তার ওপর থেকে লম্বা 
চোঁডের মত একরকম জিনিস কয়েক জন শাদ]-পোশাকী বাগিয়ে ধরে আছে। 
ASA যে একরকমের জলবন্দুক এবং আমাদের লক্ষ করেই যে তারা সেগুলো 
চালাচ্ছে এটুকু বুঝতে দেরী হল all সামান্যের জন্যে অনেকগুলি গুলি ফস্‌্কে 
আমাদের আশে-পাশে ফেটে গেল। এ গুলি শুধু যে গায়ে লাগলেই বিপদ তা 
নয়, যেখানে ফাটে সেখানে থাকলে নিস্তার নেই--অনেকখানি জল এ গুলিতে 
“বিষাক্ত হয়ে ওঠে | 

এবার আর নারার সে আগেকার মত শান্ত ভাব দেই। ক্ষিপ্র-গতিতে 
আমাকে টেনে দে সামনের জানোয়ারটার দিকে এগিয়ে চলল । বর্ণনা করতে 
যতক্ষণ লাগল ব্যাপারগুলি অবশ্য তার অনেক কম সময়ের মধ্যেই ঘটল | নারার 
অন্ত-নিক্ষেপ, আমাদের চারিধারে জল-গুলির বিস্ফোরণ ও আমাদের পেছন 
ফিরে চেয়ে দেখেই সামনের দিকে দৌড় দেওয়া__পর-পর ঘটনাগুলি কয়েক 
পেকেণডের মধ্যেই ঘটেছে। এই কয়েক দেকেণ্ডের মধ্যে আমাদের নিরুপায় 
অবস্থাটাও আমি ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করেছি । পেছনে আমাদের প্রবল সশান্ 
দ্রুতগামী শক্রু। সামনে চারিধারে লুকৌবার মত একটা জলীয় উত্তিদের 
ating নেই, আমাদের জলের ভেতর পালাবার ক্ষমতাও অত্যন্ত পরিমিত; 
এ অবস্থায় কী আশায় নার! আমায় টেনে নিয়ে চলেছে আমি বুঝতে পারলাম 
al) একটা আশ্চৰ্য ব্যাপার গ্রথমটা আমার নজরে পড়ে নি, এইবার পড়ল | 
নেই AEE ছাতা-জানোয়ারটি ইস্কাবন-অন্তে বিদ্ধ হওয়ার পর আর নড়ে নি। 
সেইথানেই মড়ার মত স্থির হয়ে আছে__তার সে বিদ্যুতের মত গতি কেমন 
করে লুপ্ত হল কে জানে । 

জলের জগতে এ পর্যন্ত এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে পৃথিবীর মানুষের 
দৃষ্টতে ঘা আজগুবি বলে মনে হবে । অনবরত সেসব দেখে বিশ্মিত হতেই 
প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম কিন্ত এবার নাঁরা যে কাণ্ড করল তাতে নতুন বরে 
যেন হতুদ্ধি হয়ে গেলাম | ভয়ে atata কি মাখ! খারাপ হয়ে গেছে! পেছনে 
যখন শত্রুরা আমাদের প্রায় ধরেধরে, সেই সময় নারা আমাকে টেনে নিয়ে 
বু করেই সেই ছাভা-জানোয়ারের প্রকাণ্ড পিঠের ওপর আমায় 
[কার তখনও তেমনি মড়ার মত স্থির হয়ে আছে। শাঁমুকের 


একরকম CST 
তুলে দিল ৷ জানে 


ভেতরের শাঁদের মত তাঁর পিঠটা নরম। আমি বসতেই ঠিক নরম দুলেকু 
পাপড়ির মত পিঠটা খানিকটা বদে গেল। নারাও দেখলাম না সরে তাজ 
পিঠে এসে উঠেছে । জানোয়ারটি তখনও নড়বার নাম করে নি। 
সবাক হয়ে নারার মতলবটা বোঝবার চেষ্টাকরেছি, এমন সময় একটা হাত 
দিয়ে আমায় সেই জানোয়ারের পিঠে উপুড় করে ফেলে, ইস্কাবন-অস্ত্রটি তুলে 
নিয়ে নারা মামাদের পেছনে জানোয়ারটির গায়ে মৃদু আঘাত করলে । নিজেও- 
সে তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। 
ভাগি উপুড় হয়ে পড়ে জানোয়ারটির পিঠের কুঁজের মত একটি গুটানো। 
Basle ধরে ফেলেছিলাম, নইলে সেদিন কোনমতেই আগার জীবন বক্ষ হত 
aN) পেছনে অতিকায় কৃরমগুলি তখন মুখ বাড়িয়ে আমাদের প্রায় ধরে-বরে। 
Pista একেবারে হাতে মনে করেই বোধহয় শাদা-পোশাকীর] গুলি আর 
ছুড়ছে না। এমন সময় প্রচণ্ড এক ঝাকুনি দিয়ে আমাদের SES বাহনটি 
তার সামনের ছুটি ছাতা-হাত নেড়ে বিদ্বাৎবেগে এগিয়ে গেল | 
সে কী গতি! মনে হল জীবন্ত একটা টর্পেডোর পিঠে যেন বসে আছি। 
VRS জলের শ্রোত আমাদের যেন উপড়ে ফেলবার চেষ্টা করে গায়ের, 
চাব্রিধার দিয়ে বয়ে aces | ধনে থাকা ARE মনে হচ্ছিল, যেকোন মুহৃতে 
জানোয়ারটির পিঠ থেকে খসে পড়তে পারি | 
প্রায় ছুশো গজ দুরে গিয়ে জানোর়ারটি একবার থামল। পলকের জন্যে 
পেছন ফিরে চাইলাম । জলের ভিতর ছুশো গজ অনেক দূর | 
অত দূরের জিনিস দেখাই যায় ay) তবুও অস্পটভাবে দেখতে পেলাম, 
একেবারে নাকের তলা দিয়ে শত্রুকে পালিয়ে যেতে দেখে প্রথমটা বোধহয় 
হকচকিয়ে গেলেও সাদা-পোশাকীরা সার বেধে কুর্মপৃষ্ঠ আমাদের অম্ঘরণ 
করতে আরম্ভ করেছে। ছু-একট] গুলিও আমাদের দিকে তারা ছু'ডল কিন্তু 
দল বনুকের গুলি বেশি দূরে যায় ay | আমাদের পেছনেই সেগুলো ফেটে - 
গেল। আমাদের কাছে পৌঁছল না। 
আব কিছু দেখবার সময় হল না| নারা আর-একবাঁর জানোয়ারটির' 
গায়ে আঘাত দিতেই আবার দৌড় আরম্ভ হল | 
এরকম অদ্ভুত বাহনের কথ! কোনদিন কেউ কল্পনাও করেছে কি না জানি 
al যেমন বিদ্যুতের মত তাঁর গতি, তাঁকে চালানোঁও তেমনি দোজা। 
জানোয়ারটির চারিধারেই ছাতা-হাতি। 


যেদিকে যাওয়া দরকার তাঁর উল্টো 
দিকে জানোয়ারটির গায়ে MISS করলেই তীরবেগে সে ছাতা-হাত চালিয়ে 
এগিয়ে যাবে। সামনে, পেছনে, পাশে, যে কোন দিকে তাকে ইচ্ছামত চালানো 


ভাল করে 
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যায়। নারা যে কেন এই জানোয্ারটি ধরবার জন্যে অত ব্যাকুল হয়েছিল" 
এইবার বুঝতে পাঁরছিলাঁঘ | পরে জেনেছি এ জানোয়াবরটি অত্যন্ত নির্বোধ" 
বলেই তার বিছাত্গতি সত্বেও ধরা পড়ে। সামান্য আঘাত লাগলে সে-যেমন 
পাঁনাবার জন্যে বাস্ত হয়, বেশি একটু আঘাত লাগলেই তেমনি হতভম্ব হয়ে 
আরো অনেক প্রাণীর মত পে মৃত্যুর ভান করে। তার পৃষ্ঠে আরূঢ় হবার CHE 
স্থঘোগ 

আমাদের বাহনটি একএএক দৌড়ে দেড়শো-দুশো গজ পার হয়ে Se 
এগিয়ে চলেছিল | উজ্জল জলের রাজ্য ছেড়ে আমর! ক্রমশ যেদিকে যাচ্ছিলাম 
সেখানে জলীয় উদ্ভিদের অরণ্যে সমস্ত অন্ধকার |. পেছনে আমাদের শত্রুরা 
ক্রমশই অস্পষ্ট হয়ে আসছিল 

অনেকক্ষন এইভাবে যাবার পর আর কৃর্মবাহন শাদা-পোশাকীদের দেখা 
গেল না। তবুখানিকক্ষণ নার! -ছাতা-জানোয়ারটিকে থামতে দিল না। 
চারিধার এখন অন্ধকার হয়ে এসেছে ' শাশে-পাশে ভূতের মত সব বিশাল 
জলীয় উদ্ভিদের ঝোপ । সে ঝোপ যখন অতান্ত ছুর্ভেছ্য হয়ে উঠল তখন নারা 
ছাঁতা-বাহনকে থামালে। মনে হল শাদাদের হাতে ধরা পড়বার তেমন তয় 
আর নেই । উপযুক্ত মৃহূর্তে সৌভাগাক্রমে এই জানোরারটিকে আয়ত্ত করতে, 
পেনে এ যাত্রা মারা বেঁচে গেছি। 

কিন্তু বেঁচে মতই কি গেছি? বোঁন্‌ জায়গায় যে এসে পড়েছি কিছুই 
জানি না; নিচের কাদা থেকে দামান্ত যে আলো] এখানে উঠেছে তাতে 
চারিধারের কিছু প্রায় দেখা ঘায় না। এখান থেকে একটা কোন আশ্রয়ে 
ca] আমাদের পৌছতে হবে! কোথায় সে আশ্রয়? 

খিদেয় ও তৃষ্ণায় প্রাণ যাচ্ছিল | তৃষ্ণা মেটাবার স্থযোগ আছে বলেই মলে 
হল। মাছের পটার মত যে ফলটি এরা পানীয়ের বদলে ব্যবহার করে, 
চাঁরিধারে তা অজস্র গাছে ফলে আছে। জলের ভেতর হাঁ করে তার 
একটি ছুটি মৃখে পুবে দিয়ে জলের অভাব দুর করা যাবে। কিন্তু আহার 
আহার aff a) মেলে আমাদের পক্ষে জলের ভেতর তা খাওয়া কেমন করে 
সম্ভব! তা ছাড়া এইখানে আমীর ঠুলির বাতাঁসই বা কতক্ষণ থাকবে । 

জলের ভেতরু কথা কওয়া যায় না। নাত যে এই বিপদে কী করবে 
ঠিক করেছে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না । এই অজানা রাজ্যে তার ওপর 
সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই জেনেই চুপ করে তাঁর কার্যকলাপ 


দেখতে লাগলাম | 


খাঁনিক কি যেন ভেবে নিয়ে নার! হঠাৎ সেই Patera ফজোরে 


৫৭ 


আবার জানোয়ারটির পিঠে এক জারগায় বসিয়ে দিলে । তারপর আমার 
নাত ধরে টেনে দে আমায় ন'যবার ইঙ্গিত করলে | বুঝলাম জানোয়ারটিকে 
এক জায়গায় ধরে রাখবার এই পদ্ধতি ।. পদ্ধতিটি অত্যন্ত নির্মম বলে অবশ্া 
মনে হয়েছিল 
জানোয়ারটি এধারে-গধাবে তার ছাতা-হাতখোলবার যেটুকু চেষ্টা করছিল, 
অন্ত্াঘাতের পরে সেসব একেবারে থেমে গেল; সে একেবারে FAT | 
-নাবার ইঙ্ষিতমত তখন তাঁর পিঠ থেকে নামলাম | এখানে পায়ের তলায় 
কাদা অশান্ত গভীর, তা ছাড়াচার্ধারে এখানে এত রকমের বিদ্ঘুটে আকারের 
গছ ও শশ্যান্ত ছোটখাট জলচর প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে যে প্রতি পদে এগুতে 
ভয় হয়। মনে হয় তারা বুঝি আক্রমণ করবে। 
fez তাদের দেখলাম জক্ষেপ নেই | আসঙ্কোচে তারা আমাদের চারিধারে 
স তরে বেড়াতে লাগল । - 
প্রথঘে নেমেই আমর! কয়েকটি পটকা-কল মুখে দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ 
কিরলাম। তারপর লারা আমার হাত ধরে সম্ভর্পণে একধারে এগুতে লাগল | 
বিপদ আমাদের যত বড়ই হোক, চারিধারের দৃশ্য দেখে তা না ভুলে থাকা 
WHI! জলের রাজোর দুর্ভে্ব অরণ্য_কিস্ক অরণ্য বললে তার কিছুই 


বর্ণনা হয় না। পৃথিবীর গভীরতম জঙ্গলের সঙ্গেও তার কোন মিল নেই। 


কোন অপাধারণ চিত্রকর উন্মত্ত অবস্থায় হুঃহপ দেখেও এমন চিত্র বোধহয় 
কল্পনা করতে পারত a] | 


আমাদের চারিধারে বিশাল জলজ সব গাছ-কত 
বিচিত্র তাদের আঁকার, কত বিচিত্র তাদের রঙ! আমলে তাদের অনেক গুলি 
গাছই নয়__নানা ধরনের প্রাণী | তাঁরা ইচ্ছে করলে একটু-আধটু নচড় 
বেড়াতেও পারে। 
এই অরণো বিপদ যে কত ও] Way খাসিকক্ষণ যেতে-না-যেতেই বুঝতে 
পারলাম । আমাদের চারিধারে অসংখ্য যেসব বিচিত্র আকারের জলচর প্রাণী 
ঘুৱে বেড়াচ্ছিল তাদের দেখেই আম্মি প্রথম তয় পাচ্ছিলাম । তাঁদের 
অধিকাংশের নিজের গা থেকেই আলো বেরোচ্ছে! এক-একটি আকারে 
বড় একটি পিপের মত | কিন্ তাদের সবাই নিশ্চয় হিংস্র নয়-_অস্তত বিপদ 
প্রথম তাদের কাছ থেকে না এলে এমন দিক থেকে এল যে-দিকের কথা শামি 
কল্পনাও করি fa | 
WIR জলীয় গাছের ঝোপের cow 
এখানে তার বাহনকে চালানে| সম্ভব নয় ব 
এসেছে SBE এবার বুঝতে পারছিলাম | 


র দিয়ে সন্তর্পণে আমরা চলেছি। 
লেই যে নারা তাঁকে থামিয়ে রেখে 
একটি অপর গাছ বহুদূর থেকেই 
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“হয়ে প্রার হা 


"আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল | গাছ অবশ্য সেটি ঠিক নয় ৷ প্রকাণ্ড একটা 
-মিছরির কৌদার মত তার নিচের দিকটা গোলাকার । অনেকটা স্কটিকের 
- মতই তাঁর রঙ এবং তার ভেতর দিয়ে স্বচ্ছ আলো বেরুচ্ছে । সবচেয়ে অপরূপ 
“গাছের ওপরের দিকটা । সেখানে অনেকট। কেয়াফুলের মত আকারের বহু 


চমৎকার রঙের শাখা ধীরে ধীরে জলের স্রোতে দুনছে। গাছটার কাছে এসে 
মেটা ভাল করে দেখবার জন্তে নারার হাত ছাড়িয়ে আমি একটু এগিয়ে 


-যাচ্ছিলাম। নার! প্রথমে আমার গতি বোধহয় লক্ষ করে নি। অনেকক্ষণ 


ধরেই নিচের দিকে চেয়ে কি যেন দেখতে দেখতে সে চলেছিল। মামি 
গাছটার হাত-পাচেকের মধ্যে এসে পড়তেই BES এক কাণ্ড ঘটে গেল। 


-মিছরির কৌদার মতষে গাছের তলাট। মস্থণ গোলাকার মনে হয়েছিল, ছেশ্দের 


কাগজের ফুলের মত হঠাৎ সেটা যেন খুলে গেল। গাছটা যেন এতক্ষণ 
নিজেকে ভাজ করে রেখেছিল, হঠাৎ তার গা-ময় পাপড়ি গুলো ফুলে ফেপে 
উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে বহু বড়-ব্ড় ফোকর তার গায়ে ফুটে উঠতে দেখলাম ৷ 

সেই সময় চারিধারে জলে অপন্তব একটা আলোড়ন অনুভব করলাম । 


-পা যেন আব কাদায় রাখতে পারছি না। ঘুনির মত সেই গাছটির দিকে 


জলের স্রোত আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কাদার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে মে 
আকর্ষণ প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করলাম | কিছ সে মন্থণ কাদায় ধরবার মত 


-কিছু নেই। প্রতিমূহূর্তেই বুঝতে পারছিলাম সেই গাছটার দিকে এগিয়ে 
-যাচ্ছি। গহবরের মত বড় বড় সে গাছের দেহের বহু কোটর খামার জন্যে হা 
করে আছে! আমার চোখের সামনেই অনেকগুলো বড়-বড় মাছ জলের টানে 


সেই গাছের গভীর সব ফোবরের COLA অদৃশ্য হয়ে গেল। 


আঠারে। 


-আনে মনে নিজের নিবুদ্ধিতাকে ধিক্কার দিচ্ছি, এমন সময় স্তব করলাম 


পেছন থেকে আমার পায়ের গোড়ালি কে চেপে ধরেছে। 
বুঝলাম যে নারাই আমার বিপদ বুঝে আমার সাহাথো এসেছে। কিন্তু 


- তখন আঁর সময় আছে বলে মনে হল না। প্রাণপণ শক্তিতে দুজনে ধন্তাধস্তি 


করা সত্বেও গাছের পেষণে জলের শ্রোতের সঙ্গে আমরা তিল তিল করে তার 
দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম । মিনিট দশেক এইভাবে যুঝবার পর AIS 
ল ছেড়ে দিচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ গাছটা আবার সেই পূর্বের মত 


গুটিয়ে গেল । তাঁর মন্থন উজ্জল গা দেখে তখন কে বুঝবে যে মত শয়তানি 


তার ভেতরে আছে! গাছটি স্বাভাবিক aaa পাবার পরই জলের টান বন্ধ 
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হয়ে গেছল। তৎক্ষণাৎ নারা আমাকে ধরে ছেচড়াতে ছেচড়াতে বহু দূরে" 
গিয়ে তবে থামল। আন্ন মৃত্যু থেকে রক্ষা পেয়ে বুকের ভেতরটা তখনও” 
আমার কাপছে । - পেছনে ফিরে চেয়ে দেখলায় গাছটি তেমনি তাঁর মনোহর 
পুদ্পবাহু দিয়ে তখন আশ-পাশের জীবজন্তকে প্রলুব্ধ করছে। তাঁর ভীষণতাঁর 
SAT তবু বোধহয় একটি ব্যাপার থেকে আমার করা উচিত ছিল। এই বন- 
জঙ্গলের ভেতরও সে গাছটির দশ হাতের মধ্যে কোন গাঁছপাঁলা নেই। দ্-ছুবার 
আমাকে AQAA থেকে রক্ষা করবার জন্য আমার নাবার কাছে কৃতজ্ঞতা! প্রকাশ; 
করা উচিত ছিল। fee জলের ভেতর তা অসম্ভব । 


এ ব্যাপারের পর প্রতি পদেই আতঙ্কে আমার বুক কাপতে লাগল। 
মৌভাগোর বিষয় নারা আর বেশিদুর গেল না। নিচের দিকে চাইতে চাইতে 
এক জায়গায় এসে সে থামল। এখানে তলার কাদার বু একটু আলাদা। 
স্পঞ্জের মত ছোট ছোট একরকম জল্জ wae চারিধারে বিছিয়ে আঁছে। সেই- 
খানে নিচু হয়ে নার! হঠাৎ কাঁদা Tere Sige করলে। প্রথমট। কিছুই বুঝতে 
পারলাম না। কিন্তু খানিক বাদেই কাদার ভেতর ages কুমড়োৌর মত একটা 
জিনিস সে যখন ata করে নিয়ে এস, তখন ব্যাপারটা সরল হরে গেল। বুঝতে 
পারলাম জিনিসটি আমাদের আহার্ধ এবং নারা এতক্ষণ এরই সন্ধান করছিল | 
জিনিদটি আমার হাতে তুলে ঢিয়ে নারা আবার কাঁদা ঘটতে আরম্ভ করল 
হাতে করে যতদূর বুঝলাম সেটা :কানপ্রকার প্রাণীর ডিম। আমাদের মত- 
fase অদহায় লোকের পক্ষে অন্ত কোন UD সংগ্রহ কর! সহজ নয় বুঝেই 
বোধহয় নার! এতক্ষণ এই ডিমের গোপন স্থা 
আরো গুটিকতক ডিম সে খুঁড়ে বার করলে। উৎসাহিত আমিও এবার তার 
Ry যোগ না দিয়ে পারলাম না। জমাট তেল খেয়ে খেয়ে মুখে তো অকুচি 
ধরে ছিলই, তার ওপর আমাদের আশ্রয়ে জমাট তেলও কদিন ধরে যথেষ্ট খেতে 
পাই নি। এখন কোনরকম একটা সাশ্রয় পেলে কিছুদিনের মত খাবার ভাবনা 
দুর হবে, মৃখও বদলাতে পারব। 

দুজনে মিলে খানিকক্ষণের নধ্যেই গটিদশেক বড় 
ফেললাম | সেগুলে৷ কোনরকমে বাগি। 


ন খুঁজছিল। দেখতে দেখতে 


বড় ডিম সংগ্রহ করে: 


য়ে ধরে উঠে দীড়াতেই কিন্ত বিন্ময়ে 
হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। আমাদের পেছনে চার পাচজন লোক কথন এমে নিঃশব্দে - 
দ্রাড়িয়েছে, আমরা কিছুই টের পাই নি। তাদের সবারই পাটকিলে পোশাক 
এবং হাতে একটি করে বললম। 

শারাও প্রথম আমারই যত কিন্তু তাঁর চমক 
শিগগিরই ভাঙল। আগন্তক 


অবাক হয়ে গিয়েছিল। 
[র নড়কি তুলে ধরতেই" 


দের একজন আগার fires 
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"সে এগিয়ে গিয়ে জলের ভেতর হাত নেড়ে কি একরকম ইঙ্গিত করলে । অন্ত 
লোক গুলিও সেইসঙ্গে হাতের নানারকম Sly করছিল | 
অবাক হয়ে আমি তাদের কাগুকারথান! দেখছিলাম । সত্যি কথা বলতে 
কি, লোকটির বল্পম তোলা দেখেও এবারে আমি ভীত হই নি। জলের ভেতর 
কথা FEM যায় না বলেই যে তারা হাতের এইরকম সঙ্কেত দ্বারা ভাব বিনিময় 
করবার পন্থ' আবিষ্কার করেছে এটুকু বুঝতে পারছিলাম । কিন্ত হাতের ভাষা 
আমি কিছুই জানি না। তাদের আলাপের fayfaate ধরবার উপায় 
আমার নেই। - 
খানিক বাদে লোকটা বলয় নামিয়ে নিল। মনে হল যে কৈফিয়তই নারা 
“দিয়ে থাকুক, তারা তাতে সন্থষ্ট হয়েছে। তাদের দুজন আমাদের হাত থেকে 
কয়েকটা ডিম তুলে নিয়ে আযাদের ভার লাঘব করে দিল | 
কিন্ত এরা কারা, cota থেকেই বা এরা এল,কিছুতেইঠাওরাতে পারছিলাম 
না। নারা বেশ প্রদন্ন মনেই তাঁদের সঙ্গে ফিরতে শুরু করেছিল । যেতে 
যেতে দেখলাম যে মামাদের নতুন সঙ্গী মাত্র তিন জন নয়,আরও বহু পাটকিলে 
পোশাকের বল্পমধারী-লোক মাপ-পাশ থেকে ক্রমশ আমাদেরসঙ্গে যে'গ দিচ্ছে। 
ভাবা যেই হোক এবং জঙ্গলের ভেতর থেকে ভাদের আধিভাব ফেল 
রহস্তময়ই হোক A CRA, তারা যে আপাতত আমাদের শত্রু নয় এবং নারার ষে 
তাঁদের ওপর বেশ একটু AS আছে এটুকু বোঝা পহজ | তাদের অনেকেই 
নার সামনে এসে সোজা হয়ে দাড়িয়ে একটা কে হাত ওপরে তুলে ধরছিল | 
এটা এ বাঁজোর একরকম কুনিশ বলেই মনে হল ॥ 
আমাদের বাহনটিকে যেখানে রেখে এসেছি মেইদিকেই আমরা চলে- 
-ছিলাম। সংখায় আমরা প্রায় তখন জন-ত্রিশ হয়েছি। এনজন পাটকিলে 
Barba মত পাঁতলা লম্বা একটা জিনিল মাঝেমাঝে একটা ates দিয়ে টেনে 
ছেড়ে দিচ্ছিল। সক্ষে সঙ্গে আমার TACIT কানেও জলের ভেতর আমি 
একট তীক্ষ শব্দ অনুভব করছিলাম | এটা সম্ভবত তাদেরপরস্পরকে আহ্বানের 
সঙ্কেত। সেই স্পন্দনের দ্বারাই আমাদের অবস্থান টের পেয়ে বোধহয় নানা 
দিক থেকে এরা এলে আমাদের দলে যোগ দিচ্ছিল । 
আধো-অন্ধকাঁর অদ্ভুত জলের অরণোর ভেতর দিয়ে ছাঁয়ামৃত্তিব মত আমরা 
আগু-পাছু চলেছি । আমাদের চাব্ধাতরে বিচিত্র বর্ণের মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে | 
সমস্ত বাপাঁরটা আমার স্বপ্নের মত মলে হচ্ছিল | 
যেতে যেতে আঁাঁদের সঙ্গীদের কথা ভাবহিলীম। এত গুলি পাটকিলে 


পোশাকের লোকের বনের ভেতর TIA করার রহস্ত কতকটা যেন পরিষ্কার হয়ে 
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গেল ভাবতে ভাবতে । মনে হল এরাও সম্ভবত শাদা-পোশাকীদের হাত থেকে 
পালিয়ে নিরুপায় হয়ে জঙ্গলের ভেতর আশ্রয় নিয়েছিল । এখন নারার নেতৃত্বে 
কোন গোপন আস্তানায় চলেছে | 

তন্ময় হয়ে যেতে যেতে হঠাৎ চমকে উঠলাম । এক মুহূর্তে তীব্র আলোয় 
জঙ্গলের অন্ধকার কেমন করে একেবারে দূর হযে গেল। সার বেঁধে যারা আপে 
পাঁছে চলছিল তাঁর সহসা! ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পাবে পালাবার জন্যে যেন- 
ব্যস্ত হয়ে উঠল | 

আলোর উত্স খোঁজবার জন্যে উপর দিকে চেয়ে দেখলাম, যে রকম যন্ত্রধানে- 
নিজেদের অজ্ঞাতে আরোহণের পর থেকে আমার এই দুর্দশা শুরু হয়েছে সেই- 
রকম গুটি-পাচেক বিশাল গণুজাকৃতি ame আমাদের ঠিক মাথার ওপরে 
জলের মধ্যে ভালছে। সাচ-লাইটের মত তাদেরই তীব্র আলোয় বন আলোকিত। 

বা হাতে একট! প্রচণ্ড টান পড়ল । পাশ ফিরে দেখি নারা আমার হাত 
ধরে HEALY পাশের ঘন জঙ্গলের ভেতর ঢোকবার চেষ্টা করছে। আমাদের 
সঙ্গীরা সেই ভয়ের AROS যে যেদিকে পারল পালাতে লাগল। আমি নারার 
উদ্দেশ্য বুঝে যথামস্তব তার সঙ্গে তাড়াতাড়ি আলোকিত জলের সীমানার বাইরে: 
যাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু দে আলোকে এড়ানো সহজ নয়। তুলোর মত 
নরম ঝকড়া বিশাল স্তাওসার ঝোপের ভেতর দিয়ে জল কেটে অগ্রসর হওয়াও- 
কষ্টকর। আমার তবু চোখে-নাকে ঠলি ছিল। নাবার যে কী ভয়ানক কষ্ট: 
হচ্ছিল সেই জানে ! আলোকিত মীমানার বাইরে গিয়ে পড়েছি ভেবে যেই 
একটু নিশ্চিন্ত হয়েছি অমনি দেখি, যনত্রধানের সার্টলাইট ঠিক আমাদের 


অঙ্গদরণ করে এদেছে। এবার ca বিপক্ষ দলের হাত থেকে আমরা উদ্ধার পাব. 
এ আশা, আমার ছিল al; কারণ শুধু আলো Cel তারা ফেলছিল না, 
আলোটা তাদের শিকার লক্ষ করবার একটা উপায় মাত্র । আমাদের কয়েকজন 


সঙ্গী আমাদের কিছু আগেই জটলা পাকিয়ে একটা বৃহৎ শ্টাওলার ঝোপের 
পাঁশে লুকোবার চেষ্টা, করছিল। হঠাৎ সেখানে একটি যনরযানের আলো এনে 
পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলাম, তার তলায় একটি 


ফুটো থেকে সরু নলের 
মত কয়েকটি অন্তর প্রবলবেগে নিক্ষিপ্ত হল। 
এত বড় একট! যন্ত্রযান থেকে খুবু বড় রকমের কোনপ্রকাঁর জলীয় বোম] বা 
টর্পেডো বেকুবে এইরকম 


আশঙ্কাই করেছিলাম | সামান্য কয়েকটাসরু নল দেখে 
বিস্মিতও যেমন হলাম আশ্বস্ত হলাম কতকটা। 

এড়াগো এমন কিছু শক্ত ay | এতে অ 
কিন্তু তখনও এই ভয়ঙ্কর অন্্রটর 


সেই সরু নলগুলির আঘাত 
রি এমন কী ক্ষতি হতে পারে, ভাবলাম | 
খাপ বুঝতে পারি নি। বুঝতেও faze: 
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হল না। নিক্ষিপ্ত ae নল গুলি দ্রতবেগে জলের তলার মন্থন কাদাতেই বিধে 
গেল। কোন প্রকার বিস্ফেরিণও হল না। কিন্ত দেখলাম নলগুলি জলের: 
ভেতর দিয়ে আসবার সময় পেছনে অসংখ্য বদ্ধ€র্রেণীর মত কি কৃষ্টি করেছে। 
সেই বুদ্ধধগুলি সাবানের ফেনার মত ক্রমশই বড় হয়ে চারিধারে ছড়িষে যেতে 
লাগল। নার! অতাস্ত চঞ্চল হয়ে আরো জোরে সে স্থান পরিত্যাগ করবার" 
জন্যে WS হয়েছে দেখতে পেলাম, আর দেখতে পেলাম মামাদের ভূঙপূর্ব সঙ্গী-- 
দেব MISE | তারা কোথায় যাবে ঠিক করতে না পেরে উদ্ত্রাস্ত হয়ে পড়ল। 
বু্দগুলি বড় হয়ে তখন তাদের ঘিরে ধরছে। প্রথম একজন হাত পা ছু ডে- 
কাতরাতে কাতরাতে টলে পড়ল | বিষাক্ত বাতাসে দম বন্ধ হয়ে আসলে মাহুষের 
বুঝি এ রকম অবস্থা হয়। সমস্ত জল বুদ্ধের মত পদাথে তখন ভরে গেছে। 
আরো কয়েকজন আমাদের পেছনে কাতধাচ্ছিল। 'মামাদের কিন্ত তখন আর তা 
দেখবার সময় নেই। প্রাণ হাতে নিয়ে ঘন সামূদ্রিক জঙ্গলের ভেতর দিয়ে: 
ATA আমাকে হেচডাতে হেচভাতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। জঙ্গল অত গভীর না 
হলে হয়ত ডুব-দতাবের মত করে এগিয়ে greg ঘেত। কিন্ত এস উপায় নেই | 
সৌভাগোর বিষয় আমর] এবার অন্ধকারেই ছিলায়। আমাদের ঠিক মাথার" 
ওপর দিয়ে ঘন্ত্রপোতগুলি আলো ফেলতে ফেলতে চলা-ফেরা করছিল। কখনো 
কোন বৃক্ষঝোপের তল'য় সেঁধিয়ে কখনে| ডলার কাদায় সমস্ত দেহ ডুবিয়ে" 
আমর] কোনরকমে আত্মরক্ষা করতে এগুচ্ছিলাম। 

এই জঙ্গলের ভেতর সব দিক আমারকাছে সমান | নারাও এর ভেতর পথ 
খুঁজে নিতে পাবে কি না৷ আমার সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল | কিন্তু দেখলাম, 
আমার সন্দেহ অমূলক | সেই অন্ধকার জলের ভেতর দিয়ে সন্তপ্পণে এগুতে 
এগুতে এক জায়গায় এসে সে থামল | নিচের কাদায় অস্পষ্ট আলোয় সামনের 
দিকে চেয়ে দেখলাম আমাদের CAB বাহনটি তখনও সেখানে স্থির হয়ে আছে। 
এতক্ষণে সত প্রাণে একটু ভরসা হল, যে হয়ত এ-যাত্রা রক্ষা পেতেও পারি । 

দুজনে RUN জানোয়ারটির ওপর চেপে বপবার পর নারা তাঁর পিঠ 
থেকে ইস্কাবন-অল্প তুলে নিল | জাঁনোয়ারটির একদিকে সে মৃদু একটু আঘাত 
করেছে মাত্র, এমন সময়ে তিন তিনটি যন্তরপোতের সার্চ-লাইট ঘরে এসে ঠিক 
আমাদের ওপর নিবদ্ধ হল। দৈন একান্ত প্রতিকূল না হলে একেবারে তীরের 
কাছে এদে এমন করে নৌকো বুঝি ভোবে না। 

আমাদের বাহনটি অবশ্য সেই মুহূর্তে প্রবল বেগে একদিকে Beale নেড়ে 
এগিয়ে গেল, কিন্ত তাতে কী হবে ! শক্ত আমাদের চারিদিকে । তা ছাড়া 
এ তো আমাদের মহাক্র্মের ace প্রতিযোগিতা নয় যে দৌড়ের জোড়ে তাদের 
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“ছাড়িয়ে যাব । “ যন্ত্রপোতগুলির বেগ যেন অদাধারণ ৷ শুধু তাই নয়, সেগুলি 
HAG | আমাদের দেখতে পাবামাত্র শক্রপক্ষ তাদের যন্ত্রধান চালিয়ে আমাদের 
লক্ষ করে অন্ত নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করল। এবারে আর মে সরু নল নয়। 
HVS জল-গোলা। SHAS শাদা-পোশাকীরা যেগুলি দিয়ে আমাদের মা€বার 
চেষ্টা করেছিল তার চেয়ে এ গোল! অনেক বেশি ভয়ঙ্কর, বারও অনেক দুরে | 
নারার চালনা-কৌশল যে কী AGE এইবার তারও পরিচয় পেলাম । 
পৃথিবীর ওপর যুদ্ধের সময় সুদক্ষ এরোপ্লেন-চালক যে পটুতার সঙ্গে শক্রবযাহের 
দা দিয়ে ভাদের গোল।-গুলি এড়িয়ে তার বিষানপোত চালিয়ে বেড়ায়, 
নারার কৌশল তার চেয়ে কিছু কম নয় । সমুত্তলের এই নিবোধ প্রাণীটি তার 
হাতের শাসনে প্রতি ARS অসাধা সাধন করছিল | আমাদের চারিধারে ওপর 
fare যন্ত্রধানগুলি ঘুরে ঘুরে মাববার arate খুঁজছে । আশে-পাশে অনবরত 
তাদের বিস্ফোরক জল-গোল! ফেটে জল তোলপাড হয়ে উঠেছে | তারই ভেতর 
কখনে] Gea’, কখনো নিচে, সামনে পেছনে, ডাইনে বায়ে, BUTTS জানোার- 
টিকে অপরূপ কৌশলে চালিয়ে, নার তাদের উদ্দেশ্য বার্থ করছিল। আমাদের 
বাঁহনটির দম দেখেও অবাক হলাম | জড় যন্ত্রের মত তারও যেন ক্লান্ত-নেই। 
চারিধারের গোলা-গুণিতে ভয় পাওয়ার দকুন তার CATS যেন বেড়ে গিয়েছিল। 
তিণ-তিনটি দৈতোর মত যন্ত্রানের আক্রমণ এড়িয়ে আমাদের মে পালাবার 
চেষ্টার বর্ণনা করা কঠিন। বিশালকায় পোতগুলি ঈগলের মত আ 
ওপর ঝাপিয়ে পড়বার চেষ্টা করছিল আর 
বেঁকে Bra, ডিগবাজি খেয়ে তাদের হাত 
WAR তাদের সার্চ-লাইটে আলোকিত 
ফাটা গোলার তুমুল আলোড়ন উঠছে । আর ছত্রবাহ জানোয়ারটি থেকে 
ফস্‌কে পড়ে যাবার ভয়ে প্রাণপণে অ 


শাকডে ধরে আমরা লানীদিকে ঘবরছি। 
কিন্ত এমন করে প্রবল শক্রবাহের ভেতর কতক্ষণ টেক] যাবে তাই ভাবছিলাম | 
হঠাৎ, আমাদের পক্ষে একটা ws ঘটনা ঘটে গেল । 


নিক্ষিপ্ত গোলা আমাদের PLS অপর দি 
আমরা তখন ঘুবতে ঘুরতে আরো গভীর জলীয় জঙ্গলের ওপর এসে পডেছি। 
থে বন্তরধানটিতে আঘাত লেগেছিল তার 'তলাটা সঙ্গে সঙ্গে ফে 
গেল। নিচের থে প্যাডলের জোরে 
পড়েছে, প্রবলবেগে ভেতরে জ 


মাদের 
মামা ছোট পায়রার মভ নানাভাবে 
ফসকে পালাচ্ছিলাম। জলের রাজ্য 
হয়ে উঠছে। ক্ষণে ক্ষণে তার ভেতর 


একটি যষ্ত্রধান থেকে 
ক একটি পোতে গিয়ে লাগল | 


টে চৌচির হয়ে 
তা চলে তাবু কয়েকটা পাখা তখন খসে 
ন£কছে।, cae ধীরে বীরে নিচের 
তার 


জঙগগের ওপর নেমে পড়ল। আরোহীদের উদ্ধার করবার aw বাকি 


ছুটির ভেতর একটিতে যেতে হল 


৮11, 
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এই আমাদের সুযোগ | আমাদের বিরুদ্ধে এখন একটিমাত্র শক্রপৌত। 
লারা এ সুযোগ অবহেলা করলে না। আমাদের বাহন দেখলাম এবার 
প্রাণপণে একদিকে ছুটেছে। কিন্তু শত্রুর অন্ুনরণও থামল না। আমাদের 
দিকে তার সার্চ-লাইট নিবদ্ধ করে সমানভাবে গোলা | ড়তে RES ASAT 
এগিয়ে আনতে লাগল | 

আমর! তখন গভীর সামুদ্রিক জঙ্গলের ওপর এসে পড়েছি। নিচে থেকে 
এতটুকু আলোও উঠছে ন৷। অমাবস্তার বাতে তবু পৃথিবীতে ভাবার আলো! 
খাকে, এখানে জল তার চেয়েও অন্ধকার | যন্ত্রধানের সার্চ-লাইটের আলো! 
তার মাঝে অতি দীর্ঘ তলোয়ারের কলার মত ঘুরছে । আমাদের বাহনটি 
এতক্ষণে বুঝি সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। Ae ক্রমশই আমাদের কাছে এসে 
পড়ছে বুঝতে পারছিলাম | 

নার! সহসা একট! অত্যন্ত দুঃসাহসিক কাজ করে বসল । শাদার 
সার্চলাইটের সীমার নিচে নেমে হঠাৎ সে ইস্কাবন-অল্লটি জানৌয়ারটির গায়ে 
বসিয়ে দিলে। জলের মধ্যে আমাদের বাহন পরমুহূর্তেই একেবারে স্থির হয়ে 
গেল । আমাদের এ কৌশল শাদা-পোশাকীরা বুঝতে পারল না। আমনের 
দিকেই আমরা গেছি ভেবে পেইদিকে আলো! ফিরিয়ে তারা ঠিক আমাদের 
মাথার ওপর দিয়েই পার হয়ে চলে গেল। বুঝি এ যাত্রা রক্ষা পেলাম! 

কিন্ত বৃথা আশা! শত্রুকে ঠকিয়ে সামনে যেতে দিয়ে আবার যেই আমরা! 
অপর দিকে খাবার উপক্রম করেছি, সেই মুহূর্তেই দেখি না, তারা ঘুরে 
দাড়িয়েছে । আমাদের কৌশল বুঝতে পেরে আমাদের দিকেই সার্চলা ইট 
ফেলে তার! সমস্ত জল VSL! 

নার! তাড়াতাড়ি ইস্কাবন-অন্রটি আবার তুলে নিলে। কিন্ত একি ! 
আমাদের বাহন যে নড়ে না! নারার মৃদু আঘাত সত্বেও বার কয়েক অত্যন্ত 
দুর্বলভাবে তার বাহুগুলি নেড়ে সে একেবারে নিপন্দ হয়ে গেল। বুঝলাম 
তার আয়ু শেষ হয়ে গেছে। এতক্ষণের ক্লান্তির পর নারীর এবারের আঘাত 
আর সে সহ করতে পারে fa; এবার আর উপায় নেই। সার্লাইট 
আমাদের খুঁজে বার করবেই এংং তারপর যন্ত্রধান থেকে যে গোলা নিক্ষিপ্ত হবে 
তা থেকে আমাদের আর feta নেই। 

অন্ধকারের ভেতর হঠাৎ আমার হাত ধরে নীরা প্রবলবেগে টান দিল। 
জানোঁয়ারটির যে বাঁহ আমি ধবে ছিলাম নারার টানে তা থেকে হাত সরে গেল, 
পরমুহুর্তে অনুভব কলাম আমি আর জানোয়ারটির ওশর নেই! ক্রতবেগে 
জলের তলায় নামছি। নারা আমার হাত ধরে আছে। 
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তখনকার অবস্থার পক্ষে নারা যে অত্যন্ত বুদ্ধিমানের কাজ করেছিল, 
তৎক্ষণাত তা বুঝতে পারলাম। জলের ভেতর দিয়ে নিচে পড়া ঠিক প্যারাস্থট: 
দিয়ে এরোপ্রেন থেকে নামার মত। খুব জোরে পড়তে হয় না। নামতে, 
নামতে ওপর দিকে চেয়ে দেখলাম | শক্রপক্ষের সার্চ-লাইট আমাদের বাহনটিকে 
খুঁজে পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একটি গোলা ছিটকে এসে জানোয়ারটির দেহ ছিন্ন 
ভিন্ন হয়ে গেল। জলের রাজ্যের যে অপরিচিত প্রাণী আমাদের এভাবে 
বাচিয়েছে তার এই পরিণাম দেখে সত্যি ভয়ানক কষ্ট হল। মানুষের মায়া 
অত্যন্ত সহজেই পড়ে। মনে হচ্ছিল আমার অত্যস্ত আদরের পোষা অনুরক্ত 
একটি জানোয়ারের যেন মৃত্যু হয়েছে। 
কিন্ত আমরা! নামছি কোথায়? কত উধ্বে” যে আমরা ছিলাম, জলের 
জঙ্গল যে আমাদের কত নিচে ও পেখানে কী ভয়ানক ভাগ্য যে আমদের 
অপেক্ষা করছে অন্ধকারে কিছুই জানবার cq নেই। ছত্রবাহুর বিনাশেও 


গিয়ে পড়ল । সেই আলোয় এখানকার 
বুজলাম । আমাদের প্রায় এক হাজার ফু 
জঙ্গল মনে হচ্ছিল দ্রুতবেগে আমাদের 
ওখানে আমরা আশ্রক্প পাব, না আরো ভয়ঙ্কর বিপদের হাতে পড়ব কে জানে! 


বিশাল একচক্ছ দৈতোর মত যন্্রযানটি SAAS আমাদের সার্চ-লাইট ঘুরিয়ে. 
খুঁজছে। 


ওপর থেকে ভ্রতবেগে 
নামবার সময় ভয় ছিল হয়ত পড়বার MUSH অত্যন্ত গুরুতর হবে। জলজ 


জঙ্গল অত নরম না হলে হয়ত তাই হত। কিন্ত আঘাত পাওয়া! দুরে থাক, 
জঙ্গলের ওপর পড়ে প্রথমটা অত্যান্ত আরামই গেলাম cas | 
পালকের পুক্ষ বিছানায় আমাদের ফেলে দিয়েছে। 
এখানে জনজ উদ্ভিদগুলি আকারে বিশাল 
পারবা মত শক্ত qq | 


আরামের অনুভূতি দূর হয়ে এইবারই ভ 


ঠিক যেন নরক 


মন যে মনে হয় এর ভেতর দিয়ে পথ করে কোনদিনই বেরোতে পারব না? 
এই গাঢ় আধারের ভেতর আধ হাত দুরেও যদি কোন ভয়ঙ্কর বিপদ থাকে 
তাও টের পাবার উপায় নেই  স্থতরাংযন্ত্রযাপের গোলা থেকে নিষ্কৃতি পেলেও 
খুব সম্ভব এই জঙ্গলেই আমাদের সমাধি হবে বলেই যনে হয়। 

এই জঙ্গলের যেখানে পড়েছি সেখানেই আপাতত বসে থাকা ছাড়া আর 
কিছু করবারও নেই। এ অরণ্যকত দূর বিস্তৃত কে জানে ! দিক-ভুল হয়ত নারার 
এর ভেতর না হতে পারে, কিন্ত আমর। আর কত দুর এই অবস্থার যেতে পারি t 

এতক্ষণ্র পরিশ্রমে আমাদের দুজনের শরীরই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তা ছাড়া 
প্রত্যেক নিশ্বাসের টানের সঙ্গে বুঝতে পারছিলাম আমার $লির নকল হাওয়া 
ফুরিয়ে এনেছে । মাথার ভেতর কি রকম যেন বিম-বিম করছিল, গলাটা 
শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, বুঝতে পারছিলাম আর বেশিক্ষণ নয়। মনে মনে 
প্রাথনা করছিলাম, Tara নেবার যন্ত্রণা পরিপূর্ণভাবে আরম্ভ হবার আগে 
যেন জ্ঞানটা লোপ পায়। : 

কিন্ত নিশ্চিন্তে মরবার আরামটুকুও আমার ভাগ্যে নেই। জঙ্গলের যেখান 
দিয়ে আমরা নিচে পড়েছিলাম সেখানে এখনও একটু ফাক ছিল। তারই 
ভেতর দিয়ে হঠাৎ Tia আলো দেখতে পেলাম | শাদা-পোশাকীরা তাদের 
কাজ অপমাপ্ত রেখে চলে যাবার লোক নয়। আমাদের বাহনটির ওপর আমরা 
ছিলাম ন! জানতে পেরে এবং নিশ্চয় আমর! এই জঙ্গলের মধ্যে পড়েছি বুঝতে 
পেরে তার! আমাদের খুজে বার করবার জন্তে নিচে নেমে এসে জঙ্গলের ওপর 
আলো ফেলছে। 

জঙ্গলের যে ছুর্ভেগ্চতার জন্য খানিক আগে দুঃখ করছিলাম তারই জন্তে 
এখন ভগবানকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারলাম না। যন্ত্রধানের লোকেরা আমর) 
কোথা পড়েছি তার অনেকটা! আচ পেয়েছে। জঙ্গল এত ঘন না হলে তাদের 
সন্ধানী আলোর ae আমরা কোনমতেই এড়াতে পারতাম না| এখানে জলজ 
গাছের ঝোপের ভেতর তাদের আলো পড়লে ৪ ওপর থেকে আমাদের খুজে 
বার করা শক্ত | 

আলো দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা একেবারে ভক্গলের তলায় বনে 
পড়ে ANAS আশপাশের ঝোপের সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে ফেলবার চেষ্টা 
করছিলাম 
ধারে আলো ফেনছিল। মনে হচ্ছিল আমাদের না পেলে তারা যেন আর নঙবে 
না! আমরা তাঁদের বড় বেশি ভূগিগেছি বলেই যেন রাগ তাঁদের অত বেডে, 
গেছে 1 


{ যন্ত্ৰধানটি আমাদের ঠিক মাথার ওপর নেমে এসে ঘুরে ঘুরে চারি- 
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আমাদের ওপর আক্রোশ তাঁদের যে কী ভয়ানক, খাঁনিক বাদে ভাল করেই 
টের পেলাম। ওপর থেকে আমাদের সন্ধান ন! পেয়ে এক সময়ে যন্তধানটি দূরে 
সরে গেণ। ভাবলাম বুঝি তারা এবার আমাদের রেহাই দেবে | 

কিন্তু বৃথা আশা লারার মুঠোর ভেতর আমার একটা হাত ছিল। হঠাৎ 
তার মুষ্টি শক্ত হয়ে উঠল । সেইসঙ্গে দেখতে পেলাম, আমাদের মাত্র বিশ গজ 
দুরে জঙ্গলের উভভিদগুলি থে ৎলে ভীষ্ণাকার যন্ত্রযানটি এবার তলাতেই নামছে। 
সার্চ লাইটটা এখন আর নেই বটে কিন্তু সামনের ছুটি মোটবের হেডলাইটের মত 
বাতি আমাদের দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মনে হল। - 


নারার হাতের টানে একেবারে তলার জলজ গুল্সের ভেতর শুয়ে পড়ে এবার 
আত্মগোপন করলাম। এবার তারা কী করতে চার প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারি 
নি। খানিক বাদেই লন্দেহ-ভঞ্চন হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে পিঠের শিরদীড়া 
বেয়ে একটা ঠাণ্ডা বরফের স্রোত যেন নামল। এই জঙ্গলের ভেতর সার্চলাইট 
ফেলে শিকার সন্ধান করা অসম্ভব বুনে এবার তারা যে Bory 
তাতে আমাদের ধরা পড়তেই হবে। 
এবার তাদের Core সিদ্ধ হবেই। 


য় অবলম্বন করেছে 
এখনই হোক বা একটু faced হোক 


যন্ত্রধানের পিচের একটি অংশ দেখলাম 


থেকে হাতে টর্চ-লাইটের মত একরকম আলে! ও বেঁটে একরকম সড়কি নিয়ে 
SANS শাসা পোশাকী বেরুচ্ছে। নিকটে সমস্ত বন সার বেধে খুঁজে 
আমাদের বার করাই যে তাদের মতলব এটুকু বুঝতে দেরি হল না। zante 
থেকে বাইরে বেরিয়েই তারা ফাক-ফাক হয়ে দাড়াল, তারপর সেই ঘন বন 
দুহাতে ফাক করে এগুতে লাগল__আমাদেরই দিকে | 


ফাক হয়ে গেছে এবং তার ভেতর 


হাতের মশালের দ্বারা তাদের গতিবিধি 
জঙ্গল হাজার ঘন হোক, মিনিট 
বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই | 


নিশ্বাদের অভাবে বুকে হাপ ধরলেও আমি পেছন দিকে পালাবার জন্তে 
বাস্ত হয়ে উঠলাম । যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ | কিন্তু সেই মুহূর্তে নারার 
ব্যবহার আমায় একেবারে অবাককরে দিল। পেছন দিকে পালাবার চেষ্টা করা 
দুরে থাক, আমার হাত ধরে জোর করে টেনে আমায় শুইয়ে ফেলে সেই 
অবস্থাতেই বুকে হেঁটে সে শত্রুর সারের দিকেই অগ্রসর হতে চেষ্টা করল। 
নারার যে ভয়ে মন্তিক্ষবিকৃতি হয়েছে এ বিষয়ে এবাব আমার মার কোন সন্দেহ 
ছিপ না। আমি তাকে টেনে পেছু ফেরাতে প্রাণপণ চেষ্টা করলাম, কিন্তু 


আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম 
পাচেকের ভেতরই তারা যে এসে পড়বে এ 
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তার গায়ে বল বড় কম নয়, তা ছাড়া নিশ্বাসের অভাবে আমার শরীর তখন 
প্রায় অবশ হয়ে এসেছে ।. 

শেষ পর্যন্ত নারার খ্যাপামিতেই সায় দিলাম । ভেবে দেখলাম যে তফাত 
বিশেষ কিছু নেই__পালাবার চেষ্টা করলেও মৃত্যু অনিবার্ধ। আমর! এগিয়ে 
গিয়ে তাকে একটু আগে থাকতে বরণ করছি মাত্র । যে নাঁরা বহুবার আমায় 
নিশ্চিত মৃত্যু থেকেবক্ষা করেছে,উন্নাদ হলেওতাকে ছাড়াই বা কী করে যায়! 
বুকে হেঁটে তার সঙ্গে আমিও এগিয়ে চললাম | 

আমাদের সামনে মাত্র পাচ গজ দূরে একটি শাদা-পোশাকী চাব্রিধারে Besa 
আলো ফেলতে ফেলতে এগুচ্ছিল। নার! এইবার নিচের পচা গুল্সের বাশ 
গভীর করে খুঁড়ে তার ভেতর নিজেকে একরকম পু'তেই ফেলল যেন। তার 
ইঙ্গিতে আমিও তাই করেসর্বাঙ্গে গুল্ম ওজঙ্গলের কাদা-মাখা sata চাঁপা দিয়ে 
রইলাম | শাদা-পোশাকী ক্রমশ অগ্রনর হচ্ছে, তাঁর টর্চের আলো দেখে তা 
টের পাচ্ছিলাম । আমাদের সে দেখতে পাবে না এ ভরসা করা বৃথা । তা ছাড়া 
এ যাত্রায় যদি না পায় ফিরে তো তারাই আবার আসবেই । তখন আমরা যাব 
কোথায়? নারার এই খাপামির কোন অর্থই আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না | 

শাদা-পোশাকী এবার আমাদের ঠিক উপরে এসে পড়েছে । তার একটা 
পা আমার ঠিক হাতের ওপরে ৷ উর্চ-সাইট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অনেকক্ষণ সে এদিক 
ওদিক দেখল। আমি কাঠ হয়ে পড়ে ছিলাম | নিস্বাসের অভাবে বুকটা ফেটে 
যাবার জোগাড় হচ্ছিল। তবুও এতটুকু নড়বার উপায় নেই । 

শাদা-পোশাকী যখন আমাদের কাছ থেকে সামনে আরও কয়েক পা সরে 
গেল তখন আমার সমস্ত শরীর MSP হয়ে গেছে | মনে হচ্ছিল কত দিন রাত্রি 
যেন আমি এমনিভাবে শুয়ে,আছি। শক্র তখনও বেশি দূরে যায় নি। সুতরাং 
আরও খানিকক্ষণ এমনিভাবে পড়ে থাকতে হবে বুঝতে পারছিলাম । 

হঠাৎ নারা আরও অদ্ভুত কাক্ত করে বসস। এতক্ষণ সন্তৰ্পণে বুকে হেটে 
আসার পর এ রকম করবার কী মানে কিছুই বুঝতে পারলাম না ৷ লাফ মেরে 
হঠাৎ দীভিয়ে উঠে নারা আমাকেও হাত ধরে টেনে তুলল এবং দু-হাঁত দিয়ে 
বন ফাক করে সামনের দিকে এগুতে লাগল | জলের ভেতরও একরকম স্পন্দন 
হয়। ঘে শাদ'-পৌশাকী আমাদের ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল সে দেখলাম BS 
ঘুরিয়ে ফিবে টাড়িয়েছে । এবার নে আমাদের দেখতে পেয়েছে। 

feu দাবার দেখতে পাওয়া না-পাঁওয়ায় এখন আর ভ্রাক্ষেপ নেই । আম্রাকে 
অন্টপরণ করতে ইঙ্গিত করে বন সরিয়ে-সে দ্রুত সামনের দিকে এগুতে লাগল 1 
কী তার উদ্দেশ্ত কে জানে ! আমার পা আর চলছিল না। পেছনে টর্চ হাঁতে 
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শাদা-পোশাকী আমাদের ধরবার জন্যে প্রবল বেগে এগুচ্ছে বুঝতে 
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কী ভাগি, আমাদের ay শিক্াতীরা এ খব পায় নি ! জঙ্গলের ভেতর 
হাতের সডকি ছেণাড়ার স্থবিধে থাকলেও আমাদের রক্ষা ছিল না। শাদা- 
পোশাকীর সডকির আঘাঁতেই আমাদের সব পালাবার চেষ্ট! শেষ হয়ে যেত। 
কিন্ত লোকটা সে সুবিধে নেই। মারবার অবসর পাবার জন্তেই সে প্রাণপণে 
এগ্ুচ্ছিল। 

কিন্ত একি! নারা স্বেচ্ছায় যে সিংহের গহ্বরেই প্রবেশ করতে চলেছে! 
আমাদের সামনেই এবার যন্ত্রধানের বিশাল দেহ। তার একটি স্থান খোলা । 
এইবার নাবার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম | দ্রুতবেগে নারা যন্ত্র 
যানের সেই খোল! অংশের ভেতর চকে পড়ল। আমি ক্লান্তিতে, যন্ত্রণায় একটু 
পেছিয়ে পড়েছিলাম | আমায়ও হান বাঁভিয়ে সে টেনে তুলে নিল । পেছন 
ফিরে দেখতে পেলাম, আমাদের ABMS আমাদের কাণ্ড দেখে অবাক 
হলেও ফাকা! পেয়ে তার সডকি ছেশডবার উদ্যোগ FUR) তারপর আর কিছুই 
CHT গেল না। যন্ত্রধানের দরজা বিদ্যুৎগতিতে বন্ধ হয়ে গেল। 


কুড়ি 
HIS] বন্ধ হয়ে যাবার পর প্রথমট] অত্যান্ত ভয় পেলাম । ভেতরে গাঢ় অন্ধকার 
মনে হল যন্ত্রধানের ভেতর শাদা-পোশাকীনাই বুঝি স্থবিধে পেয়ে এইভাবে 
আমাদের বন্দী করলে। তার! যেন আমাদের ery ফাঁদ পেতে রেখেছিল, 
আমরা ছেচ্ছায় পে ফাদে এসে ধর! দিয়েছি । কিন্ত পরে হঠাৎ অন্ধকার কামরা 
আলোকিত হয়ে উঠতেই বুঝলাম এ ভয় অমূলক ৷ নারাই কল টিপে দরজা 
বন্ধ করে দিয়েছে ও. আলো জেলেছে। অনেকক্ষণ আগে থাকতেই আমার 
নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল বলেছি, এই জল ভর! ঘরের ভেতর নিশ্বাদের কষ্ট 
আরও যেন বাড়ল। বুকের ভেতরটা অসহ জালা করছিল । মাথাটা অনেক 
আগে থাকতেই তো ঝিয়ঝিম PURI আমি মোজা হয়ে আর দাড়াতে না 
পেরে নেতিয়ে তলায় পড়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ নারা আমায় হাত ধরেতুলে আমার 
নাক থেকে ঠুলিটা খুলে নিলে। ঠপি গেলে নাকের ভেতর জল ঢুকে সেই 
TESS মারা যাব এ জ্ঞান আমার তখনও ছিল। গারাকে বুঝি আমি বাধা 
দিতেও গেছলাম ৷ কিন্ত AP খোলবার পর একেবারে অবাক হয়ে গেলাম | বেশ 
পরিষ্কার তো নিশ্বাস নিতে পারছি! ছু-চারবার Bata নেওয়ার পর মাথাটা 
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একটু পরিষ্কার হতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম | নাঁরা আর একটি কল টেপার 
ঘরের জল ধীরে ধীরে কমে এসে আমার গলা পর্যন্ত নেমেছে; $লির আর 
দরকার নেই | 
শুধু ভাল করে নিশ্বাস নিতে পাওয়ার আনন্দ যে এত বড় হতে পারে, 
আমার অবস্থায় না পড়লে কেউ তা বুঝতে পারবে না । আমরা স্বেচ্ছায় 
একেবারে শত্রুর এলাকার ভেতর এসে ঢুকেছি-_এখনো আমাদের ভাগ্যে কী 
আছে কিছুই জানি না; তবু তখন মনে কোনভয়ই আর রইল না। যা হবার হয় 
হোক, বুক ভরে পরিষ্কার হাওয়া যে নিতে পেরেছি এই আনন্দেই আমি তখন 
ag হয়ে গেছি | 
দেখতে দেখতে ঘরের সমস্ত জল বেরিয়ে গেল। এবার নারা কী করবে 
বুঝতে পারছিলাম ay) হস্ত্রযানের ভেতরকার শাদা-পোশাকীরা যে এখানে 
আমাদের উপস্থিতি টের পায় নি এটা Be) বাইরে যার! আমাদের সন্ধানে 
বেরিয়েছিল তাদের পক্ষে ভেতরের লোকেদের খবর দেওয়া নিশ্চয়ই তেমন 
সহজ নয়। সহজ হলে এতক্ষণে ভেতরের লোকেরা আমাদের ধরবার উদ্যোগ 
FIs) কিন্তু এই ঘরের ভেতর বরাবর বন্দী হয়ে থেকেই বা আমাদের লাভ 
কী! কোন এক সময়ে ভেতরের লোকেরা সন্দিগ্ধ হয়ে বাইরে তাঁদের যে সব 
সঙ্গী বেরিয়েছে তাদ্রে খোজ করবার চেষ্টা করবেই, এবং তখন আমাদের আর 
উদ্ধার নেই । 
ঘরের জল সরে যাবার পর আমরা ছুজনেই নিচে বসে পড়েছিলাম বিশ্রাম 
করবার জন্যে । সমস্ত শরীবে তখন এমন অসীম ক্লান্তি যে নার! কিছুক্ষণ বাদে 
টেনে না তুললে আমি সেইথানেই বোধহয় ঘুমিয়ে পডতাঁম। নারার কিন্ত আশ্চর্য 
শরীর ! এইটুকু বিশ্রামেই সে যেন আবার চাঙা হয়ে উঠেছে । আমায় টেনে 
তোলার উদ্দেশ্ত বুঝতেন! পেরে আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালাম | 
জল সরে যাওয়ায় আমাদের কথ] কওয়ীয় আর বাধা ছিল al) ate] আমার 
দিকে তাকিয়ে বললে, “প্রস্তুত oe) 
কিছু না বুঝতে পেরে বললাম, “কেন 7” 
নাৱ! এবার যা বললে তাতে আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম । এই * 
যন্্রযান 'মামাদের অধিকার করতে হবে। নারা বলে কী! 
আকাশের চাদ ধরতে বললেও আমি এর চেয়ে বেশি আশ্চর্য হতাম ay | 
যন্তরধানণটিতে কতজন লোক আছে কে জানে | তা ছাড়া যন্ত্রধানের আটঘাট না 
জেনে fase অবস্থায় আমরা তাদের কাবু করব কী করে? 
এইমব ভেবেই আমি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ais] তখন কল 


ay 


টিপে দিয়েছে । ভেতরের দরজা নিমেষের মধ্যে খুলে গেল। নার! আমাকে 
নিয়ে সন্তৰ্পণে ভেতরে ঢুকল । 


আগের বারেও এই জলের জগতের যন্ত্রযানকে এত ভাল করে CHAT 
সুযোগ আমি পাই নি। এবার তাঁর কল-কৌশল দেখে এরাজ্যের বৈজ্ঞানিকদের 
ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল ৷ যন্ত্রধানের ভেতরটা ছোটখাট একটা জাহাজের, 
খোলের মত । ADT সোপান-পথ তার চারিধার দিয়ে উঠে নেমে গেছে। 
SASS ATS মাঝখানে | সঙ্ধীর্ণ সিঁড়িপথের. ধারে ধারে কাঁচের মত স্বচ্ছ. 
জিনিসের তৈরী জানলা ৷ তার ভেতর দিয়ে সমস্ত দেখা যাচ্ছিল । 


এতক্ষণের মধ্যে আমাদের সঙ্গে কাকুর সাক্ষাৎ হয় নি। সমস্ত যন্তরধান 
একেবারে নির্জন মনে হচ্ছিল । পাটিপে-টিপে এগুতে এগুতেএকটি দরজার কাছে 
এনে নার! থামল | এইবার ভেতরে মানুষের আওয়াজ পেলাম । কিন্তু তারা 
ংখ্যায় কজন বাইরে থেকে কিছুই বোঝা গেল না । আমাকে নিঃংশব্ে দাড়াতে 
ইঙ্গিত করে নারা দরজায় কান দিয়ে খানিক কি শুনলে কে জানে | তারপর 
হঠাৎ সে দরজায় ধার! দিলে। 


বর্ণ দি'ড়ির পাশে সামান্য একটুখানি দাড়াবার Sten) দরজায় ধাক্কা 


দিয়েই নারা আমার সঙ্গে সেইখানে সরে দাড়িয়েছিল। 
আমি বুঝতে পারি নি। 


তাবু মতলব তখনও 


পরদুহূর্তেই দরজা ফাক হয়ে গেল। দুজন শাদা-পোশাকী ব্যাপার কী- 


দেখবার জন্যেই বোধহয় দরজা মূখে এসে দাড়িয়ে বাইরে একবার উকি মারলে। 
নারা এই সুযোগের জন্যেই অপেক্ষা করছিল ।  অতর্কিতে দরজার ধার থেকে 
AR সে তাদের একজনের হাত ধরে প্রচণ্ড টান মারলে | লোকটা প্রস্তুত না 
থাকায় মে টানে নিচু FATS দিয়ে একেবারে গড়াতে গডাতে নিচে পড়ে গেল | 
দ্বিতীয় লোকটা সঙ্গীর এই অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকে বোধহয় দরজা 


বন্ধ করবার উদ্যোগই করছিল কিন্তু নার! তাকে সুযোগ দিলে না। তার পেছু- 
CAR সেও ভেতরে ঢুকে পড়ল । 


সামি সারাকে sed করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু সেই ages বিদ্যাৎগতিতে 
জা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ভেতরে ঢোকা আর আমার হল না। 


এবার কী রকম দাড়াল তা বোঝ! কঠিন নয়। এতক্ষণ একসঙ্গে আপদে- 
বিপদে থাকার পর এইবার আমাদের দুজনের প্রথম ছাড়াছাড়ি হল। দরজার 
ওপাশে শব থেকে বুঝতে পারছিলাম সেখানে ভীষণ বস্তাধন্তি চলেছে। 
“থানে নারার কী অবস্থা হচ্ছে কে জানে! সাহাযা করবার আমার কৌন 


অবস্থা যে 


৭২ 


উপায় নেই। এদিকে যে লোকটা পি ডি দিয়ে গড়িয়ে নিচে পড়ে গিয়েছিল" 
সে এতক্ষণ নিজেকে সামলে বাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উপরে উঠে আসছিল | 

শাদা-পোশাকীটার হাতে কোনপ্রকার অস্ত্র থাকলে আজকের এ কাহিনী” 
লেখবার জন্যে আর আমায় বেঁচে থাকতে হত না । কিন্ত বিশেষ সৌভাগ্যক্রমে, 
দেখলাম আমার মতই দে নিরস্ত্র । আমার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হলেও আর- 
একটি সুবিধে আমি পেয়েছিলাম; আমি ওপরে আর সে নিচে । সে আক্রমণ 
করবার জন্তে ওপরে ওঠবার উপক্রম করতেই প্রচণ্ড বেগে আমি তার Tey 
একটা লাখি মাঁরলাম। সে বেগ সামলাতে না পেরে আবার নিচে গড়িয়ে পড়ে 
গেল। এদিকে ভেতরে ধস্তাধস্তির শব্দ আরো! প্রবল হয়ে উঠছিল । মনে হল 
atata যেন চিৎকারও শোন] গেল। আমার আততায়ী নিচে পড়ে যাওয়ায় 
একটু সময় পেয়ে আমি সজোরে দরজায় ধান! দিলাম, যদি কোন রকমে দরজা, 
খুলে ঘায়। কিন্ত সে আশা বৃথা! আমার শক্ত এদিকে দ্বিগুণ ক্ষিপ্ত হয়ে 
আবার উপরে আসছিল | এবারও আমি তাকে লাথি মেরে নিচে ফেলে দিলাম' 
কিন্ত নিজে আর টাল সামলাতে পারলাম না। গড়াতে গড়াতে সঙ্কীর্ণ সি'ড়ি 
দিয়ে একেবারে তার ঘাড়ের ওপরই এসে পড়লাম | 

তারপর যে মারামারি শুরু হল তাতে শেষ পর্যন্ত আমিই কাবু হয়ে 
আসছিলাম । ক্লান্ত দুৰ্বল শরীর নিয়ে বেশিক্ষণ যুঝতে আমি পারছিলাম att 
এক সময়ে আমায় বেকায়দায় পেয়ে লোকটা আমার বুকের ওপর উঠে গলাটা 
টিপে ধরল । আমি প্রাণপণ চেষ্টাতেও তার হাত ছাড়াতে পারলাম না। মনে 
হল আর বুঝি আশ! নেই। 

সেই মুহূর্তেই ওপরের দরজা ফাক হয়ে গেল। আমার শত্রুর কীধের ওপর 
দিয়ে দেখতে পেলাম ক্ষত-বিক্ষত দেহে নারাই সেখানে এসে দাড়িয়েছে, হাতে 
তার এ বাঁজোর সেই খাটো aaa । আমার নিশ্বাস বোধহয় আর একটু হলেই 
বন্ধ হয়ে আসত । কিন্তু তিলমাত্র বিলম্ব না করে নার! সেই বল্পম ছাঁডে 
মারলে। পরমূহূর্তেই অন্থৃতব করলাম আমার শত্রুর হাতের মুষ্ঠি শিথিল হয়ে 
এসেছে | অক্ফুট চিৎকার করে মে আমার পাশে গড়িয়ে পড়ল । আমি হঠাৎ 
তার বাহুপাশ থেকে YS হয়ে উঠে দাড়ালাম | 

নারা ততক্ষণে নিচে নেমে এসেছিল। দেখা গেল বল্লমটা আমার “eS 
কাধের বেশ খানিকটা ভেদ করে তাকে যন্ত্রণায় অবশ করে ফেলেছে । কিন্তু 
মারা মে পড়ে নি। ধরাধরি কবে তাকে অমর ওপরের কীমবায় নিয়ে গিয়ে 
এক জায়গার হাত পা বেঁধে রেখে 1 


লাম | নীরার সঙ্গে যার মারামারি হয়েছিল 


সে লোকটাও সেখানে পড়ে ছিল । নার! আগেই তাকে বেধে BETS | 


4° 


যে কামরাটায় আমরা ঢুকেছি এইটেই VaR আসল এপ্জিন-ঘর | চারিধারে 
ব্যান টালাবার কল-কোশল, তার সঙ্গে জলের রাজ্যের নানারকম অদ্ভূত 
MABE ate সেদিকে চেয়ে বললে, ‘এবার আমরাই মালিক !? 

আমি অবাক হয়ে বললাম, ‘কেন ? এখানে আর কেউ কোথাও নেই ? 

পারা বললে, না, আমি তা জানতাম বলেই অতথানি বিপদ ঘাড়ে 
করেছিলাম |? 
ক্ষণিক আনন্দে আমি ভন্ধ হয়ে রইলাম। সত্যই এই বিশাল যন্ত্রযান 
আমাদের অধিকারে, এ কথা বিশ্বাস করতে পারছিলাম ay | কিছুক্ষণ বাদে 
“জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কিন্তু এবার কী কবে?” 

প্রথমে আহারের চেষ্টা, বলে সারা আমায় নিয়ে কামরার একদিকে অগ্রসর 
হুল। সে-ধারের ছোট একটি দরজা ফাক হয়ে যাবার পর দেখা গেল নিচে 
RAI সিভি নেমে গেছে। যন্ত্রধানের আটঘাট নারার দেখলাম বেশ চেনা | 
সেই সিড়ি দিয়ে নেমে যে ঘরে আমরা পৌছলাম তাঁর চারিধারের শেল্‌ফে 
জলচর বাজোর নানারকম খাবার সাঙ্জানো । টবারুতি যে OE প্রথম নারার 
সঙ্গে আমি Seta নিয়েছিলাম মেটা পাটকিছেদের বাসস্থান বক্েই খাবারের 


‘বাবস্থ। সেখানে অত্যান্ত খারাপ) এখানে যেসব খাবার দেখা গেল আগে তা 
কখনও চোখে পড়ে নি | 


যে জমানো তেল খেয়ে মুখে আমাদের অরুচি ধরে 
গেছল তার চেয়ে এগুলি অনেক 


কী রকম সদ্ধাবহার করেছিলাম তা বোধহয় আর বুঝিয়ে দিতে হবে না 
আহারের পর আহি সেইখানেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম । একটা অস্পষ্ট 
গঞন-শবে জেগে উঠে দেখি, কেউ কোথাও নেই | কতক্ষণ থে ঘুমিয়েছি, এর 
মধ্যে কি যে হয়েছে কিছুই জানি না। পারাকে কাছে না পেয়ে একটু ভয়ও 
তচ্চিল। খের বিষয় শরীরটা বেশ ঝবুঝরে হয়ে গেছল। নারার খোজে 


নার কলকজ্ভা'ব সামনে 
পড়ে কি ঢ্েখছিল। 


এতক্ষণ যে শট শুনে বিশ্বিত হয়েছিলাম, বুঝলাম সেটা Aq চলারই 
শাবা তাহলে যন্ত্রধান Stale কোঁশল ও জানে! কিন্ত সে চলেছে 

কোথায় ? 
আমায় দেখতে cory নার! আমার কাছে ডাকল। তার সামনে প্রকাণ্ড 
একটা আরনার মত কীচ বলানো। আমায় সেদিকে তাকাতে বলে নারা একটা 
ছোট চাকার অত কল ঘুরিয়ে দিলে। পর্রমুইতে আয়নায় যে ছবি ছুটে উঠল 
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“তা দেখে আমি তো! অবাক | সমুদ্রতলের অপরূপ দৃশ্য আয়নায় ভেসে উঠেছে । 
বুঝলাম সাবমেরিনের পেরিস্কোপেব মত যন্ত্রধান থেকে নিচের দৃশ্য দেখবার 
"জন্বেই এই বাবস্থা কবা হয়েছে । 
আয়নার ছবি থেকে বোঝা গেল, গভীর অরণোর সীম! ছাড়িয়ে আমরা 
“ফাকা জায়গার ওপর দিয়ে দ্রতবেগে চলেছি। আমাদের প্রায় দুহাজার ফুট 
নিচে থেকে উজ্জল কাদার আলো উঠছে। মাঝে মাঝে দু একট! জলজ পোকা 
ও নানাজাতীয় মাছের বাঁক ছাড়া সেখানে আর কিছু নেই । 
আয়নার কৌশল দেখবার জন্তেই নারা এবার সে কলটা বন্ধ করে আর 
একটি চাকা ঘৃরিয়ে দিলে। Wats এবার আয়নায় আমাদের চারিধারের 
‘জলের ছবি উঠেছে। সে জল প্রায় অন্ধকার | ভূতের মত ঝাপসা বিশাল 
আকৃতির নানাপ্রকার প্রাণী আমাদের চাবিপাশ থেকে মরে যাচ্ছে। হঠাৎ আর- 
একটি কল টিপতেই পে জল প্রখর আলোর উদ্ভাসিত হয়ে উঠল,_নারা সার্চ- 
লাইট জেলে দিয়েছে । ঃ 
এই নিরাপদ আশ্রয়ের ভেতর থেকে জলের রাজের সে দৃশ্য দেখবার মধ্যে 
একটা অভূত আনন্দ আছে। ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে কিছুতেই 
“বিশ্বাস হয় না যে সত্যিই অগাধ ছলের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি । আয়নার 
ছবিগুলো কোন চিত্রকরের উন্মাদ saat বলে মনে হয়। 
কিন্তু সে চিত্র কত ভরক্করভীব সতা, অবিলম্েই তার প্রমাণ পেলাম। 
"আমাদের চারিধারের দৃশ্য দেখা শেষ করে আবার নার] নিচের দৃশ্য-পথ খুলে 
'দিয়েছিল। আমি একটু savas হয়ে ঘরের চারিধাবে তাকিয়ে দেখলাম । 
সহসা পারার অস্ফুট চিৎকারে চমকে উঠে দেখি, আয়নার ওপর ঝুঁকে পড়ে 
‘অত্যন্ত তন্ময় হয়ে সে কি দেখছে i 
প্রথমটা আয়নার তাকিয়ে আমি বিশেষ কিছু দেখতে পেলাম al | হাজার 
ছুট নিচে জলের ওপর মনে হল একটা খুব বিশাল জলঙ্গ উদ্ভিদ দেখা যাচ্ছে। 
এতে এমন উদ্বেগের কী আছে বুঝতে পারলাম না| কিন্তু তার পরেই দেখি 
শারা আমাদের যন্ত্রটাকে নিচের দিকে নামিয়ে দিয়েছে । সেইসঙ্গে সমুদ্র-তলের 
নৃত্য ক্রমশ আরো! ASRS হযে উঠতেই শিউরে উঠলাধ। যেটাকে বিশাল 
জলজ উদ্ভিদ মনে করেছিলাম, সেটা ছোটখাট পাহাড়ের মত বিশালকাঁয় একটি 
ভয়ঙ্কর আকৃতির জানোয়ার] খোলা-টোপা বদ দিয়ে অনেকগুলি শামুকের 
BE একত্র করসেতাঁর চেহারার খানিকটা আঁচ বোধহয় পাওয়া যায়। শুডগুলি 
কিন্ত আগাগে ড়া বড়-বড় কাটায় ঢাকা। দেই AEA শুড়ের সাহায্যে 
জানোয়ারটি ভ্রতবেগে অগ্রসর হচ্ছে, আর তাঁর সামনে প্রাণপণে জন টেনে 
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পালাবার চেষ্টা করছে একটি লোক। জানোয়ারটির তুলনায় তাকে একটা 
পি পড়ের মত দেখাচ্ছিল! 


একুশ 


নার! যন্ত্রধানটিকে আরো নিচে নামিয়ে আনতেই লোকটাকে ও ভাল করে দেখা 
গেল | মনে হল লোকটা পাটকিলে পোশাকের | নিজের জাত-ভাইকে বাঁচাবার 
জন্যে ate এবার অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে sql কিন্ত বাচানো সহজ নয় ॥ 
GSMA প্রায় লোকটাকে ধরে ফেলেছে | তার দীর্ঘ শু Gera! ঠিক মাথার 
উপর কিলবিন করে উঠেছিল। কয়েক মুহূর্ত বাদেই লোকট। যে মারা পড়বে 
এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

যন্ত্রঘানটিকে ঠিক জানোয়ারটার মাথার ওপর এনে নারা হঠাৎ কল বন্ধ করে 
দিলে । বুঝলাম যন্ত্রধান স্থির হয়ে গেছে । তার পরেই আমায় সঙ্গে করে 
ভ্রুতবেগে নার! নিচের একটি ঘরে নেয়ে এল । এ কামরাটি যন্ত্রানের একেবারে 
তলায়। চারিধারে গোলাকার ছোট ছোট জানালার মত ছিদ্র, এবং প্রত্যেক 
ছিদ্রের পাশে ছোট ছোট মেশিনগানের মত একটি করে অন্তর বসানো । 
আমাদের বিুদ্ধেযনত্রযান থেকে যে জল-গোলানিঙ্গিপ্ত হয়েছিল সেইরকম গোলা 
একধারে BUST করে সাজানো 1 এগুলিকে গোলা বলা ভুল। কারণ 
আসলে এগুলি টর্পেডো জাতীয-_তেমনি লম্বা লাউয়ের মতো এদের আকার। 
তবে টর্পেডোর চেয়ে এগুলি অনেক ছোট | 

একধারের জানালার কজা-দেওয়া ঢাকন। সরিয়ে দিতেই সামনের সমস্ত দৃশ্য 


পুক্ত কাচের ভেতর দিয়ে দেখা গেল। সেই ভীষণ জানোয়রাটা লোকটিকে ধরে 
ফেলেছে বললেই হয়। তিনটি ভয়ঙ্কর শু জলের ও 


বোধহয় শিকারের ওপর পড়বার Bott করছিল। 
মূর্ত অপেক্ষা করল ন!। বোমা নিক্ষেপের অন্থটি এক 


পর উচু করে তুলে মে 
নার! সে-দৃশ্য দেখে এক 
টুখানি ঘুকিয়ে লক্ষ্য স্থির 


করে তৎক্ষণাৎ সুইচ টিপে দিলে । সামনের জলের আলোড়ন তুলে আমাদের 
ছোট টর্পেভোটি বিছ্যুৎবেগে বেরিয়ে গেল। 
তারপরই ভয়ঙ্ক 


র একট! বিস্ফোরণ হয়ে জানোয়ারটার ছুটো শু ড় ছিন্নভিন্ন 
হয়ে গেল। কিন্তু এই সামান্য আঘাতে সে বিশাল জানোয়ার কাবু হবে ভেবে 
আমি অত্যন্ত ভুল করেছিলাম | আহত হয়ে তার HFS এমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে 
কে জানত! একসঙ্গে সমস্ত শু'ড় ক্ষিপ্তভাবে আছড়ে আক্ফালন করে নিচেকার 
WAS জল সে তোলপাড় করে তুলল । জলের সে বিপুল আলোড়নে আমাদের 
REA পর্যন্ত দুলছিল। জানোয়ারটির শান্ত যুতি দেখেই ভগ্ন পেয়েছিলাম, 
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“তাঁর এই ক্ষিপ্ততা দেখে গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল। যন্ত্রধানের MATES 
নিরাপদ আশ্রয়ে থেকেও বুক কাপছিল। | 

ভয়ের কারণ একেবারেই যে ছিল ন! তা নয়, কারণ দেখলাম নারার মুখও 
,শুকিয়ে এসেছে | কিন্ত সহজে হাল ছাড়বার পাত্র সে নয়। টর্পেডো ছোড়বার 
অস্ত্রের লক্ষ যথাসম্ভব স্থির করে, সে পরের পর গোলা দিয়ে জানৌয়াবুটিকে 
আঘাত করতে লাগল । আমি তাকে গোলা জুগিরে দিতে লাগলাম | 

নারার অন্থুবিধে অবশ্য অনেক | চালাবার লোকের অভাবে তাঁকে যন্ত্রটিকে 

(গিয়ে রেখে আসতে হয়েছে । জানোয়ারটির সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রধানের গতি 

পরিবন্তিত করতে পারলে অন্ত ছেশড়বার অনেক বেশি স্থবিধে হত। দ্বিতীয়ত, 
জানোয়ারটির আস্ফলিনে নিচেব উজ্জল কাঁদা ঘুলিয়ে উঠে সমস্ত অস্পষ্ট করে 
ফেলেছে। তাঁর ভেতর জানোয়ারটিকে আঘাত করতে, আক্রান্ত লোকটির 
গায়ে গোলা না লেগে যায় এ বিষয়ে তাকে সর্বদাই সাবধান হতে হচ্ছিল। 

যন্ত্রধানটি স্থির থাকার জন্যেই অবশ্য বিপদ আমাদের একটু বেশি হয়েছিল। 
এক সময়ে Sea Gh ee তুলে জানোয়ারটি আমাদের যন্ত্রধানের নিচেকার 
পাাডল প্রায় ধরে ফেলেছিল আর-কি ! ais) উপযুক্ত সময়ে একটি গোলার 
আঘাত নিয়ে আসন্ন বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করলে । পরে শুনেছিলাম 
জানোয়ারটির শরীরের শক্তি এমন প্রচণ্ড যে অনায়াসে তার শুড়ে আকৰণে 
আমাদের ALBA বেঁকে, দুমড়ে খুলে আসতে পারত । এবং প্যাডেল ভেঙে 
পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের জল ভেতরে ঢুকলে আমাদের নিস্তার ছিল না। 

পরের পর অনেকগুলি গোল! খাবার পর জানোয়ারটা ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে 
এল। তার অধিকাংশ eG তখন ছিন্ন-ছিন্ন হয়ে গেছে। তার দেহের ফিকে 
লাল শোণিতে সমস্ত জল রঞ্চিত। নার! শেষ ছুটি গোলা মারবাঁর পর, একবার 
অস্থিরভীবে জলের ভেতর নড়েচড়ে উঠে পাহাড়ের মত জানোয়ারট! একদম 
"স্থির হয়ে গেল | উজ্জলকাদাও তখন ধিভিয়ে আসছে। দেখা গেল সৌভাগ্যক্রমে 
আক্রান্ত লোকটার কোন ক্ষতি হয় নি! জানৌয়ারটি প্রথম আহত হয়ে 
আস্ফালন করবার সময় জলের ঢেউয়েই বোধহয় দে অনেকটা দুরে গিয়ে 
পড়েছিল। সেইখানেই দে দাড়িয়ে আছে I 

খানিক বাদে যন্ত্রটি তাঁর কাছাকাছি নামিয়ে, পাম্প-ঘর দিয়ে নারাই তাঁকে 
ভেতরে নিয়ে এল । আমি এগিয়ে তাঁকে অভার্থনা করতে যীচ্ছিলীম, কিন্ত 
হঠাৎ একটি জিন্সি দেখে থমকে দীডিয়ে পড়লাম ॥ লোকটির একটি হাতে 
একটি তাবিজের মত জিনিগ বাঁধা এবং তাবিজের ঠিক মাঝখানে আব যে 


জাহাজে করে অষ্টেরিয়! যাচ্ছিলাম, তারই মার্কা-যাঁর একটি গেতলের বৌতীম । 
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আমার জামা তো আমার কাছেই আছে, তার কোন বোতামও খোয়া যায়: 
নি। এ কি তাহলে শরতের কোটের বোতাম! 

এ বোতাম এ লোকটা পেল কোথায় এবং এটিকে as করে তাবিজ করে" 
রাখারই বা অর্থ কী? 

বাইশ 

আমায় চমকে দাড়িয়ে পড়তে দেখে ও আমার দৃষ্টি কোন্দিকে নিবদ্ধ তা বুঝতে 
পেরে লোকটা এবার নিজেই কথা বললে | 

‘নামার হাতের চিহ্ন দেখে কি অবাক হচ্ছেন ? 

আমি মাথা নাড়ায় লোকটা বললে, ‘নিলাঙে মব পাটকিলেদের হাতেই 
'আজকাল এই তাবিজ বেধে দেওয়া হয়েছে |’ 

পাহাড় কেটে তৈরি যে জলের নগরে আমাদের প্রথমে নিয়ে যাওয়! হরেছিল- 
তার লাম যে “নিলাঙ” এইটুকু আমি এতদিনে জানতে পেরেছিলাম। কিন্তু 
লোকটার কথা আমার একটুও বিশ্বানহল না ! আমাদের সমুদ্রযাত্রার জাহাজের" 
প্রথম ইংরেজি অক্ষর বোতামটির উপর স্পষ্টভাবে লেখা। এ বোতাম ও এ fez 
জলের রাজ্যে কোথা থেকে আসতে পারে ? এতদিন বাদে হঠাৎ পাটকিলেদের 
এ রকম চিহু-দেওয়া তাবিজ পরধার অর্থই বাকী! সত্যি কথা বলতে কি, 
লোকটার ওপর আমার একটু মন্দেহই হচ্ছিল। অথচ সন্দেহটা অত্যন্ত অস্পষ্ট 
পরিষ্কারভাবে আমি কিছুই বুঝতে পারিনি | ৯ 

লোকটার নাম মিঙ। এমন AMA এ জায়গায় এসে পড়বার কারণ সম্বন্ধে 
Re নারাকে যে বিবরণ দিলে তার ভেতরেও LS ধরবার কিছু নেই। 

আমরা আপাতত যেখানে ছিলাম সেটা জলের রাজ্যের খনি-প্রদেশ বলা 
চলে । শুপলাম এখান থেকে পেট্রোলের “একরকম তেল পাওয়া যায়। জলের 
রাজ্যের সমস্ত কাজ যে বৈদ্যুতিক শক্তিতে চলে, এই তেল থেকেই তা সংগ্রহ 


টকিলে মজুরদের TIS কয়েকটি ট আছে । 
টঙের উদ্দেশেই যাচ্ছিল। পথে এই বিপদ । 
বিষয়ে সন্দেহ করবার অবশ কিছু ছিল না) 


মে দিল। কিন্তু শরৎ WRG সে কিছুই জানে না 
দেখলাম | 


আশ্চর্যের বিষয় নার] মিঙকে এত 


a 


এতটুকু বিশ্বাস করে নি। 
“একল! পেয়ে আমার সন্দেহের কথা তাকে সানালাম়, কিন্তু তাতে দে হাসল 
মাত্র । শঃতের বোভামের কথাটা তার মনে তেমন না ধরতে পারে ভেবে 


আমি এক সময়ে 


te 


আমার মনে সন্দেহের অপর যে কারণগুলো ছিল তাও তাঁকে জানলাম 7 
বললাম, 'পাটকিলে হলেও ওর নাকে যে ঠলি ছিল তা লক্ষ্য করেছ কি ? 

নারা তাতে হেসে বললে, ‘তাতে কী হয়েছে! সিঙ যে বুড়ো! পাটকিলেরা' 
বুড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় জল থেকে হাওয়া টানবার শক্তি হারিয়ে” 
ফেলে | তখন তাদের ঠলি দরকার হয় ৷ 

এ খবরটা সত্যি আমার জানা ছিল না। তবু আমি আবার বললাম, ‘কিন্ত. 
ওর ব্যবহার কি তোমার একটু অদ্ভুত ঠেকে নি? তোমার মত চেহারার 
পোককেও এই BATA দেখে যতটা আশ্চর্য মিঙয়ের হওয়া উচিত ছিল তা. 
সে হয় নিকেন?? 

নারা এই কথাতেও হেসে বললে, “না যদি হয়ে থাকে তাতে ওকে সন্দেহ 
করবার কী আছে ? 

সত্যিই ভাল করে ভেবে দেখলে সন্দেহের বিশেষ কোন কারণ নেই। তার 
হাতের তাবিজের বোতামটিই আমার ভাবিয়ে তুলেছিল বটে। কিন্তু তার. 
একট। অত্যন্ত সহজ ব্যাখা হয়ত থাকতে পারে । মন থেকে এ সন্দেহ আমি. 
মুছে ফেলার চেষ্টাই করলাম । কিন্ত কী জানি কেন কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে 
পারলাম না। 

খনি-অঞ্চলের ওপর দিয়ে আমাদের যন্ত্রযান এইবার চলছিল | নিচে জায়গায়. 
জায়গায় জাহাজের মাস্তলের মত উচু ধাতুনির্নিত ys) ছু-একটা টবাক্কতি 
পাটকিলের টঙও চোখে পড়ন। কিন্ত সেগুলি সমস্ত পরিত্যক্ত । সেখানকার. 
পাটকিলেরা বেশিরভাগসাদা-পোশাকীদের আক্রমণে মার! পড়েছে। যে ক-জন 
বেঁচেছে তারা জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে । 

খনির অঞ্চল শেষ হতেই আবার ছোটখাট একটি জলজ অরণ্য দেখা গেল। 
এ জঙ্গলটি তেমন ঘন না হলেও শুনলাম অত্যান্ত বিপদসঙ্কুল। অত্যন্ত fey 
কয়েক জাতীয় জলচবের এইখানে আড্ডা । পারতপক্ষে এ রাঁজোর লোক এ 
জঙ্গলের দিকে মাড়ায় না। যন্ত্রধান ছাড়া এদিকে আসাও নাকি নিরাপদ নয় ।. 

এই জঙ্গলের দিকে যন্ত্রধান চালাবার Bore আগে ঠিক বুঝতে পারিনি । 
CTS প্রথম খাবারের খেশাজে যে জঙ্গলে আমরা এসেছিলাম, সেখানকার 
পাটকিলে সঙ্গীদের হসারার কথা আমার মনে পড়ল। মনে হল তারা 
হয়ত তথন এই জঙ্গলের কোন গোপন আড্ডার কথা ইসারায় নারাকে জানিয়ে 
থাকবে। বাধা না পড়লে দলবল নিয়ে তখন আমরা হয়ত ঠিক এইছিকেই 


আমার অনুমান যে ঠিক, খানিক বাদেই তা বোকা গেল। জঙ্গলের একটা 
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'জায়গ! অত্যন্ত ঘন মনে হচ্ছিল । বিশেষ করে ছুটি জলজ গাছ সেখানে অত্যন্ত 
উচু হয়ে অরণ্যের মধ্যে মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। জলজ জঙ্গলে এত উচু কোন 
গাছ আগে দেখিনি | একটু কাছে আসতেই বোঝা. গেল সেদুটি গাছ নয় | ভাঙা 
একটি জাহাজের মাস্তল জলজ উদ্ভিদে জড়িয়ে গেছে । নারার যে এইটিই লক্ষ্য 
এ বিষয়ে আবু সন্দেহ করবার কিছু ছিল না । 


এ জাহাজটি কবে ওপরের সাগর-জলে ডুবে গেছল কে জানে ? আপাতত 
“সমুদ্র তলে বিকৃত ভগ্ন অবস্থায় জলজ শ্যাওলা ও গুলে আচ্ছাদিত হয়ে তার চেহারা 
একেবারে বদলে গেছে। মাস্তলদুটি ন! থাকলে জাহাজ বলে তাকে' আর 
চেনবার উপায় ছিল নাঁ। ঘন একট! বিশাল জলজ ঝোপ বলেই মনে হত। 
আমাদের যন্তধান ধীরে ধীরে সেই জাহাজের উর্ধ্বে এসে থামল | নারা 
একটি হাতল ঘুরিয়ে দেটিকে নিচে নামাবার উদ্যোগ করছে, এমন সময়ে 
অপ্রত্যাশিত একটি ঘটন1 ঘটে গেল! নারার মুখ দেখে বুঝলাম সে এর জন্যে 
ASS ছিল না। ঝোপে ঢাকা সেই জাহাজের ভেতর থেকে সহসা জল গোলা * 
ছুটে এসে আমাদের.অত্ান্ত নিকটে ফেটে গেল। 
নার! প্রথমটা একটু হতভঙ্গ হয়ে গেলেও পরমূতূর্তে নিজেকে সামলে 
যন্ত্রযানটিকে নিচে না নিয়ে গিয়ে আরে! একটু ওপরে চালিয়ে দিলে । আমর! 
ওপনে 'ওঠবার আগেই অবশ্য আরে! অনেকগুলি গোলা আমাদের চারিধারে 
এমে ফেটে গেছে। একটির আঘাতে আমাদের যন্ত্রযানের নিচের প্যাড ল্‌ 
হো আর-একটু হলে চূর্ণ হয়ে cas | 
WAST দে গোলার নাগালের বাইরে হন্ত্রানটিকে তুলে নার! নিচের 
সা্চ-লাইট জে: দিলে । ব্যাপারটা যে কী তা এবার আমিও বুঝতে পেরেছিলাম। 
কেন যে এ কথ। আগে আমার ও নাৱার মনে হয়নি এই ভেবেই এখন অবাক 
হলাম । এই নিমজ্জিত জাহাজটিই পলাতক পাটকিলেদের গোপন দুৰ্গ | 


তাদের এই গোপন আড্ডার ওপর যন্ত্রপোত আসতে দেখে ভীত weal 
তাদের পক্ষে স্বাভাবিক । এ যহ্্যান যে তাদের শক্রপক্ষের নয় এ কথা তার! 
কেমন করে বুঝবে? তাঁরা নিশ্চই ভেবেছিল যে তাদের গোপন আশ্রয়ের 


সন্ধান পেয়ে শাদা-পোশাকীরাই তাঁদের আক্রমণ করতে এসেছে। 


এই গোপন স্থান রক্ষা করবার জন্যে তারা কী রকম ব্যাকুল তা পরক্ষণেই 
বোঝা গেল | নেই নিমজ্জিত জাহাজের ভেতর থেকে যে শুধু গোলাই ছুটতে লাগল 
তা লয়, দেখলাম সমস্ত বিপদ Se করে কয়েক দল পাটকিলেও বেরিয়ে 
পড়েছে। কেমন করে কে জানে, তার! বাহন-হরণ কয়েকটি Welsh ও ছাতা- 
জানোয়ার জোগাড় করেছে। পেই বাহনের পৃষ্ঠ থেকে আমাদের যন্ত্রধানের 
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“অত্যন্ত দুৰ্বল ছুটি স্থান-__অর্থাৎ নিচের ও পাশের প্যাড্‌ল লক্ষ করে তারা ছোট 
BATTS ছুড়তে লাগল ৷ 

আমরা যে অত্যন্ত TS পড়লাম এ. কথা বলাই বাহুল্য । নিজের দলের 
লোকের বিরুদ্ধে নারা গোলা-গুলি কেমন করে ছোড়ে ! অথচ তাড়াতাড়ি 
একটা কিছু উপায় না করতে পারলে পাটকিলেদের আক্রমণে আমাদের যন্ত্রযান 
বিকল হবার আশঙ্কা অত্যন্ত বেশি। আমি নিজে তো বিপদ থেকে উদ্ধারের 
কোন সহজ উপায় দেখতে পেলাম না। 

পাটকিলেদের আক্রোশ ও উত্তেজনা বেশি না হলে তার! হয়ত লক্ষ্য করত 
যে তাদের বিরুদ্ধে যন্ত্রধান থেকে একটি অস্ত্রও নিক্ষিপ্ত হয় নি। কিন্তু তখন 
তার] একরকম উন্মাদ হয়ে গেছে। আমাদের চারিপাঁশে ঘুরে ঘুরে তারা 
এঅবিশ্রান্ততাবে অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগল । তাদের ব্যাপার দেখে মনে হল 
এ বিপদে আত্মরক্ষার জন্যেই হয়ত শেষ পর্যন্ত আমরা তাদের আঘাতের জবাব 
না দিয়ে পারব না। fae তে! বিরক্ত হয়ে নারাকে সেইরকম বোঝাচ্ছিল। 

নার! কিন্তু তখন তার সঙ্কল্প স্থির করে ফেলেছে। এই আক্রমণের 
কোনরকম প্রত্যুত্তর দেবার চেষ্টা না করে অত্যন্ত ধীরভাবে সে সার্চলাইট 
নিচের জলে ঘোরাচ্ছিল। দেখলাম তার সার্চলাইট ঘোরানো মোটেই এলোমেলো 
নয়। কয়েকবার লক্ষ্য করবার পর বোঝা গেল সার্চলাইটের আলো তার 
একইভাবে বার-বার নিচের জলের ওপর ঘুরছে । একটা যেন চিহ্ন 
সার্চলাইটের দ্বারা সে জলের ওপর আকতে BIA চিহ্নটি অনেকটা ইংরিজির 
গডবলিউ'-এব মত | 

এ চিহ্ন তাদের কতক্ষণ নজরে পড়ত কে জানে! মেই অপেক্ষায় থাকতে 
গিয়ে হয়ত আমাদের মন্ত্রধান আগেই ধ্বংস হয়ে যাবে--আমার এইরকম ভয়ই 
হচ্ছিল। পাটকিলেরা যেভাবে আমাদের প্যাডল লক্ষ করে গুলি-গোলা 
ছু'ড়ছিল তাতে যে-কোন ROG আমাদের যান ভেঙে যেতে পারত। 

কিন্তু খানিক বাদে আমরা যে তাদের আঘাত করবার কোন চেষ্টা করছি 
না, এটি বোধহয় তাদের নজরে পড়ল। জাহাজ থেকে গোল! ছোড়া হঠাৎ 
দেখা গেল'বন্ধ হয়ে গেছে । দুজন পাটফিলে একটি ছাতা-জানোয়ারে চড়ে 
আমাদের ঘন্ত্রপোতটি বার-ছুই প্রণক্ষিণ করে গেল, অথচ কোনপ্রকীর গুলি 
ছোঁড়বার চেষ্টা করলে না । তারা৷ বোধহয় ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছিল। 

এবার সময় হয়েছে বুঝে নারা যন্ত্রটিকে ধীরে ধীরে আবার নামাতে শুরু 
করলে | কিন্তু পাটকিলেদের সন্দেহ তখনও একেবারে যায় নি।  যন্ত্রধানটি 
সামাবার উদ্ভোগ করতেই এটা শত্রুপক্ষের নতুন একটা চাল মনে করে আবার 
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[তালে--৬ 


“একদম নতুন করে তৈরি। সেখানকার ঘ 


তারা গোলা-গুলি ছুড়তে শুরু করলে। বাধা হয়ে নারাকে আবার ওপরে 
উঠতে হল। 

এবার নাবাও দেখলাম বেশ একটু বিচলিত হয়েছে। আমরা মে’ 
কোনরকম অনিষ্ট করতে নয়, বন্ধুভাবে তাদের সাহায্যের জন্তেই এসেছি এ কথা 
পাটকিলেদের বোঝাবার কোন উপায়ই সে বোধহয় খুঁজে পাচ্ছিল না। এত 
কষ্টে একটি যন্ত্রধান সংগ্রহ করে এসে ফিরে যাওয়া WIA! অথচ এগুতে 
গেলেই বিপদ | 

fie উত্ত্যক্ত হয়ে এ জায়গা ছেড়ে চলে যাবার পরামর্শ দিচ্ছিল। ata 
শেষ পর্যন্ত হয়ত তার কথাতেই রাজি হত। কিন্তু পাটকিলেদের হঠাৎ বুদ্ধি 
হল। আমিই লক্ষ করে দেখলাম জাহাজ থেকে তার৷ একটা সার্চলাইটের 
আলো উবে” জলের ওপর ঘোরাচ্ছে। তাদের আলোর সাঙ্কেতিক চিহ্নও 
ইংরিজি ভবলিউ এর qs | 

নারার দৃষ্টি আমি তৎক্ষণাৎ সেইদিকে আকর্ষণ FIA | এ সাঙ্কেতিক 
fovea অর্থ আমি জানি না,কিন্ত দেখলাম নারার মুখ তাতে প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে । 
তারপর খানিক সার্চলাইটের ভাষায় উভয় পক্ষে কি কথা হল কে জানে। শুধু 
আবার যখন নারা যন্ত্রধানটিকে নিচে নামালো তখন পাটকিলেরা কোনপ্রকার 
আক্রমণের চেষ্টাই করল না দেখলাম | 


তেইশ 


পাটকিলেদের শেষ পর্যন্ত অ 
উল্লসিত হয়ে উঠেছিলাম | 


নারাকে 
“নেছে দেখে তাদের উৎসাহ আর 


ধরে না। তারা একরকম সমারোহ করেই জাহাজের গোপন আড্ডায় আমাদের 


নিয়ে গেল। 


াহাজটিকে দেখলাম তারা Usha নিজেদের প্রয়োজনমতবদলে গড়েছে। 


তাদের ভেতরে ঢোকবার পাম্প-ঘর অতি স্বকোঁশলে 
TINA | বাইরে থেকে কিছু টের পাবার জো নেই | জাহাজের এক ধারে 
নকল হাওয়া তৈরি করবার কল। সেটিও প্রচ্ছন্ন | জাহাজের ভেতরটা 


গুলি জল চুকতে ন! পারে এমনভাবে 
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আটা। “কয়েকজন পলাতক পাটকিলে কিছুদিনের মধ্যে এমন একটা বৃহৎ 
ব্যাপার গড়ে তুলেছে দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিলাম। 

পাম্প-ঘরের ভেতর দিয়ে জাহাগের বড় ঘরে ঢুকে মনে হল আমি একটা 
বড় যুদ্ধের করখানায় এসে পড়েছি। চারিধারে স্তুপাকার জল-বন্দুক, দু-একটা 
জল-কামান ও নানাপ্রকার ছোটখাট অন্ত । সশস্ত্র হয়ে বিস্তর পাটকিলে সেখানে 
ঘুরে বেড়াচ্ছে। বুঝলাম পাটকিলেরা তাদের লাঞ্ছনার শোধ নেবার, জন্থে প্রস্তুত 
হয়েছে । সংখ্যায়ও তার! কম নয়। অত বড় জাহাজের খোলেও তাদের স্থান- 
HRA হচ্ছে না মনে হল। 

আমাদের অভার্থনা করতে কয়েকজন পাটকিলে এগিয়ে এসেছিল । 
পোশাকের বিশেষত্ব দেখে তাদের একজনকে এখানকার সর্দার বলে মনে হল। 
একটি যন্ত্রযধান দখল করে নার! পাটকিলেদের যে অতাস্ত উপকার করেছে দে 
কথ জানিয়ে লোকট। নারাকে অনেক ধন্যবাদ দিল। বুঝতে ন] পেকে 
আমাদের বিরুদ্ধে তারা যে গোলা ছু ডেছিল তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনাও করলে । 
ভেবেছিলাম আমার সম্বন্ধে কোন কথা হয়ত গে জিজ্ঞাসা করবে। কিন্ত তার 
সে রকম কোন কৌতুহল দেখা গেল না। আমাদের জন্যে একটি আলাদা ঘর 
বন্দোবস্ত হয়েছিল জাহাজের একধারে | সেইদিকে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে 
যেতে যেতে সর্দার পাটকিলেদের ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে alata সঙ্গে আলোচন! 
করছিল। শুনলাম কিছুক্ষণ বাদেই তাদের এক বিশাল সভা বসবে ৷ নিলাঙের 
থেকে একজন পাটকিলে পালিয়ে এসে সম্প্রতি তাঁদের সঙ্গে জুটেছে। তার 
কাছে নিলাঙের অবস্থা শুনে সভায় পাটকিলেদের কর্তবা নির্ধারণ কর! হবে। 

এই পর্ধন্ত শুনেই আমি হঠাৎ চমকে উঠলাম । নিলাউ থেকে পলাতক 
পাটকিলের কথা উঠতেই আমার মিঙের কথা মনে পড়ে গেছল। আমাদের . 
বন্দী দুজন শাদা-পোশাকীও যে যন্ত্রপোতে আবদ্ধ হয়ে আছে সে কথাও আমার 
সেইসঙ্গে স্বরণ হয়েছে | যতদূর সম্ভব মনে করে দেখলাম, মিঙ আমাদের সঙ্গে 
যন্ত্রপোত থেকে বেরোয় নি । আমরা তখন বাইরে বার হবার আনন্দে এমন 
মত্ত যে মিঙের অনুপস্থিতি লক্ষ্যও করিনি! কিন্তু মিঙের মামাদের সঙ্গে ন! 
আসান কারণ কী? সে গেল কেথায়? 

নারার হাত ধরে টেনে আগি উত্তেজিত কঠেবললাম, 'নারা, fee কোথায় 7. 
সে তো! আমাদের সঙ্গে আসে নি!” 

মামার উত্তেজন! দেখে সর্দার ও নার! দুজনে অবাক হয়ে ফিরে দাড়িয়ে 
পড়েছিল | সর্দার নারাকে জিজ্ঞাসা করলে, ‘fae কে ? 

নার! Ae Tacs যথাসম্ভব মিঙের উদ্ধার-বৃত্তান্ত জানিয়ে মামায় বললে, তোমার 
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এখনও সন্দেহ যায় নি দেখছি! fig এতক্ষণ কোন এক দলে মিশে ফুর্তি 
করছে হয়ত। আমাদের সঙ্গে আদার তার কী দরকার আর !* 
কিন্ত আমি এ কথায় আশ্বস্ত হতে পারলাম না.। বললাম, ‘কিন্তু তাকে 
থে যস্পোত থেকে বেরুতেই দেখি নি, 
নারা একবার হাসল, কিন্তু সদর্ণর বললে, “সন্দেহ যদি হয়ে থাকে তার 
যীমাংমা করে ফেলাই ভাল | আমি মিওকোথায় আছে খোজবার ব্যবস্থা করছি। 
একঙ্জনু পাটকিলে সৈনিককে ডেকে সদর মিঙকে খুঁজে আনবার আদেশ 
দিলে। নারার কাছে মিঙের চেহারার বরন! শুনে নিয়ে দৈনিকটি চলে গেল | 
আমার সন্দেহ” যে অতথানি সতা বলে প্রমাণিত হবে তা আমিও আশা 
করিনি। আমরা ঘরে গিয়ে বলবার খানিক বাদেই একজন সৈনিক 'এসে 
খবর দিলে যে fig বলে কাউকে জাহাজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা যে 
চেহারার ata নিয়েছি সেরকম চেহারার কোন লোকও জাহাজে নেই। 
বিশ্বয়ের উপর বিশ্বয় ! এ সংবাদে বাস্ত-সমস্ত হয়ে আমরা উঠে পড়তেই 
আর-একজন এসে খবরদিলে যেবস্ত্রযান থেকে আমাদের বন্দী শাদা-পোশাকীদের 
যারা ধরে মানতে গেছল তারা SL হাতে ফিরে এসেছে। যন্ত্রযানে কোন 
শাদা-পোশাকী নেই। 
fie ও আমাদের বন্দী শাদা 
পাওয়ামাত্র সমস্ত ডুবো-জাহ 
কর্ণপাত করে নি বলে নার 


-পোশাকীর! ঘন্ত্রধখান থেকে পালিয়েছে খবর 
জে সাড়া পড়ে গেল। আমার সন্দেহে গোডায় 
Ta তখন আর আফশোসের সীমা নেই। নিশ্চিত 


হবেনা! মিঙ ও শাদা- 
ই তাদের ধরতে হবে। ন! 
নেই। 


বনা। অগুন্তিযন্ত্রধান 
আগেই তাদের এই গোপন ঘাটি ধ্বং 


একমাত্র উপায় হচ্ছে Hie ও তার স 
নিগাঙে পৌছবার আগেই 
যন্তযান-সযেত পালাবার ax 


এসে পাটকিলেরা প্রস্তুত হবার 
TSI দেবে | সে বিপদ থেকে বক্ষাপাবার 
হচরের! এই বিপদসঙ্থুল অরণ্য পার হয়ে 
তাদের রাস্তায় ধরে ফেলা। কী ভাগি, fe 
করে নি! অবশ্য তাদের তাতে উদ্দেশ্ত-হানির 
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সম্ভাবনা! foal গোলমালের ভেতর তিনটে লোকের পালিয়ে যাওয়া যত 
সহজ একটা গোটা যন্ত্রধান নিয়ে উধাও হওয়া তত সহজ নয়। যন্ত্রধান 
নড়লেই পাটকিলেদের সন্দেহ হত এবং তখন পাটকিলেদের আক্রমণ এড়িয়ে 
পালানো সম্ভব হত ন!। আর সম্ভব হলেও পাঁটকিলেরা তখন নিজেদের বিপদ 
বুঝতে পারত। গোপনে গোপনে শাদা-পোশাবীদের খবর দিয়ে আনা সি 
ও তার মহচরদের পক্ষে সম্ভব হত না | মি যে এইসব কথা ভেবেই যস্ত্রযানটিকে 
ফেলে লুকিয়ে পাশিয়েছে এটুকু বোঝা গেল! এতক্ষণে সে কতদূর গিয়ে 
পড়েছে কে জানে! নিলাঙে পৌছবার আগে তাকে ধরতে পারার ওপর 
পাটকিলেদের জীবন-মবণ সমস্যা নির্ভর করছে। 

আমাকে কোনমতে তাঁর সঙ্গে নারা নিলে ন7া। আমায় বুঝিয়ে-স্থ বিয়ে 
ডুবো-জাহাজে রেখে কয়েকজন পাটকিলেকে নিয়ে মিওও তার সহচরদের খোজে 
নারা বেরিয়ে গেল । তারা৷ বেগবান ছুটি ছাতা-জানৌয়ারে চড়েই রওন! হল 
দেখলাম । খোজ নিয়ে এইটুকু জানা গিয়েছিল যে পাটকিলেদের কোন বাহন 
শক্রুরা সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে পারে. নি। পেইদিক দিয়ে তাদের একটু 
অস্ুবিধেই ছিল । শুধু যে এই Gag অবণাটি হিংস্র কয়েক প্রকার জলজ প্রাণীর 
অতাচারের দরুন তাদের পক্ষে বিপদসঙ্কুল ত! নয়, WHACK তাদের পক্ষে NT 
বেশি দূর অগ্রপর হওয়াও শক্ত । তবে নারাদের পক্ষে অস্থবিধের কথা এই 
যে শাদাপোশাকীরা কোন্‌ পথে পালিয়েছে তা তাদের পক্ষে বোঝা সহজ নয়; 
দ্বিতীয়ত, এই অবুণোর ঝোপের ভেতর তাঁরা লুকিয়ে থেকে নারাঁদের সন্ধান 
বার্থ করতেও পারে। 

নারার দল ছাতা-জানোয়াবে চড়ে তীরবেগে বেরিয়ে যাবার পর আমরা 
উদ্বিগ্নভাবে আবার ডুবো-জাহাজে ফিরে এলাম । এইবার নারার অভাবে এই 
সমস্ত অপরিচিত পাটকিলেদের ভেতর আমি কেমন নিজেকে অসহায় বলে 
অঙ্ছভব করছিলাম। ARTA অবশ্য আমার সঙ্গে QS ভাল ব্যবহারই 
করছিল। শাদা.পোশাকীদের পালানোর ফলে ষে অবস্থার স্থষ্টি হয়েছে তার 
আলোচনা করার জন্যে তখন পাটকিলেদের একটি সভা আহত হয়েছে সদর 
আমায় সে সভায় আসতে বলে faces কাজে চলে গেল। আমি খানিক 
বিশ্রামের আশায় আমাদের জন্যে নিদিষ্ট ঘরে গেলাম । 

কিন্ত, বিশ্রাম করতে পারলাম না। মন তখন আমার অত্যন্ত চঞ্চল। 
মি ওপক্ষের গুপ্তচর এ কথা প্রমাণ হবার পর শরৎ সম্বন্ধে Este আমার, 
অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল । তার সঙ্গে দেখা হবার আশা অবশ্য এ জীবনে 
আমার আর ছিল না, কিন্ত তবু সে নিরাপদে আছে জানতে পারলে খুশি 
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হতাম। মিডের কবচে শরতের বোতাম দেখা অবধি সে সম্বন্ধেও আমি 
একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম | 
এদিকে এই অপরিচিত পাটকিলেদের ভেতরও আমার অত্যন্ত অস্বস্তি 
বোধ হচ্ছিল। এদের অধিকাংশ লোকই আমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখে তার 
প্রমাণ আমি ভাল করেই এইটুকু সময়ের মধ্যে পেয়েছি। একটি লোককে 
বিশেষ করে আমার খারাপ লাগছিল। আমার উপর অকারণে তার যেন 
একটা বিশেষ আক্রোশ জন্মেছে | এর মধ্যে বহুবার লোকটাকে অত্যন্ত 
হিংঅভাবে আমার দিকে চাইতে আমি দেখেছি। আমি এ-ঘরে আসকার 
সময়ও অনেক দুর পর্যন্ত আমাকে অনুমরণ করে অবশেষে অভুতভাঁবে আমার 
দিকে চেয়ে সে সরে গেছে | 
লোকটার আমার প্রতি আক্রোশ হবার অবশ্ত কোন কারণ নেই। এ 
পর্যন্ত তার সঙ্গে কোথাও আমার দেখা হয়নি। তার কোন ক্ষতি আমার 
ছারা হওয়া সম্ভবও Ay | তবু তার এই বিদ্বেষের কারণ কী? কিছুই 
বুঝতে শা পেরে মামি হতভম্ব হয়ে ঘাচ্ছিলাম। লোকটার চেহারা অত 
ভীষণ বলেই বোধহয় আমার ভয় অত বেশি করছিল। একে তো 
পাটকিলেদের মুখ আমাদের চোখে অ 


তান্ত SET দেখায়, জার ওপর 
কোন একট! দুর্ঘটনায় 


লোকটার কপাল থেকে নিচের চিবুক পর্যন্ত 
কেটে ঘাওয়ায় তার gab] অতাস্ত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। লোকটার বিষয় সদর 
য় একটি জিনিস দেখে অবাক হলাম। 
আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট ঘরটিতে একটি বিছানা আর একটি টেবিল ছাড়া আর 
কিছু মাসবাবপত্র ছিল না। আমরা যখন ঘরে ঢুকি তখন ঘরের আসবাবপত্র 
আমি ভাল করেই লক্ষ্য করেছিলাম | কিন্ত এখন আশ্চর্য হয়ে দেখলাম 
টেবিলের ওপর ছোট একটা কৌটোর মত জিনিস রয়েছে। কৌতুহলী হয়ে 
আমি কৌটোটা খুলে ফেললাম | কৌটোর ভেতর পাকানো একটুকরো] 


কাগজটায় কি যেন লেখা হিল, কিন্ত 


মি বুঝতে পারলাম ay | কা উদ্দেস্টে 
গছে তাও জানতে পারা গেল না। 
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চব্বিশ 
খানিক বাদেই ডুবো-জাহাজে প্রবলবেগে ঘণ্ট! বেজে উঠল | এটা সভা আরম্তের 
বণ্টা বুঝে ঘর থেকে আমি বেরুতে যাচ্ছিলাম । হঠাৎ দরজায় থমকে Wife 
পড়লাম | আমার দরজার কাছ থেকে ভ্রতবেগে সেই পাঁটকিলে সরে গেল। 
আমার দরজার কাছে দীড়িয়ে সে কী করছিল কে জানে? রহস্তটা ক্রমশই 
গভীর বলে মনে হচ্ছিল। এই সময়ে নারার অভাবটা বিশেষ করে অনুভব 
করছিলাম | 
ডুবো জাহাজের মাঝখানের দেলুনটা বেশ প্রকাণ্ড। দেখলাম ইতিমধ্যেই 
সেখানে বিস্তর পাঁটকিলে এসে জড় হয়েছে। সদর আমায় দেখতে পেয়ে সভার 
মাঝখানে তার কাছে ডেকে নিল । দেখলাম সেই মুখ-কাঁটা পাটকিলে লোকটাও 
সভার এক জায়গায় গিয়ে আসন নিয়েছে কৌতুছল আর দমন না করতে 
পেরে আমি সদর্ণরকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘ও লৌকটা কে বলতে পারেন?’ 
সদর্ণরও দেখলাম ভাল করে তাঁকে চেনে না। একটু ভেবে বললেন, ‘দূর- 
দরান্তর থেকে অনেক খনি, অনেক কারখানার মজুর এসেছে | সবাইকে তো 
“চিনি না! ও লোকটি কাল কোন দূরের খনি থেকে এসেছে বলে মনে হচ্ছে ।' 
সদর তারপর একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “কিন্ত হঠাৎ ওর খোজ 
কেন?’ 

কি জানি কেন সদর্ণরকে সব কথা বলতে আমার বুষ্ঠা হল । বললাম, না, 

এমন কিছু নয় ৷” 
সদর তখন সভার চিন্তায় ব্যস্ত বলেই বোধহয় আর কিছুপ্রশ্ন করলেন ail | 
পাঁটকিলেদের জরুরি সভা তারপর আরম্ভ হল! সভার আসল উদ্দেশ্য 
বর্তমান বিপদে পাটকিলেদের কর্তব্য স্থির করা । সদর নিজে উঠে প্রথমেই 
অবস্থাটা বুঝিষ্নে দিলেন | পাঁটকিলের সদরের বক্তৃত| থেকে নতুন কিছু শিখল 
fe না জানি না, কিন্ত জলের রাজ্যের অনেকরহস্ত আমার কাছে প্রথম এইবার 
পরিষ্কার হয়ে গেল। এ সভায় উপস্থিত থাকা সতািই আমার সৌভাগ্য বলে 
মনে হচ্ছিল | 
সদর প্রথমেই শাদা ও পাটকিলেদের সম্বন্ধ বোঝবার জন্যে নিলাঙের 
ইতিহান সংক্ষিপ্তভাবে জানিয়ে দিলেন | আমাদের মতই জলের রাজ্যের প্রাচীন 
ইতিহাস পুরাণের আজগুবি গল্পে আচ্ছন্ন | কবে নাকি সব মানুষ পৃথিবীর ওপর 
পরম স্থখে বাস করত। তখন দেশে পাপ ছিল না, তাই মানুষের হাঁতপাও 
জোড়া ছিল না। পাঁটকিলেদের ও গলায় কানকো ছিল না। এইখানে একটা 
কথা বলি। পাটকিলেদের সমন্ধে গোড়ায় না জেনে আমি কয়েকটা ভুল 
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করেছিলাম। তাদের নাকের গড়ন মান্য ও শাঁদা-পৌশাকীদের তুলনায় একটু: 
NITEM হলেও জল থেকে হাওয়া নেবার তাঁদের ওঁ পথ নয় ৷ তারা ঘাড়ের 
ছবাবের কান্‌কোর মত ছুটি জিনিস দিয়েই জল থেকে বাতাস নেয়। তাদের 
আটা লামার RES বুন্ছনির জন্যে এই ব্যাপারটা আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছল। 
পরে জেনেছি শাদা-পোশাকীদের সঙ্গে তাদের আসল তফাত এইখানে | ঘাড়ের 
ধারে এই ধরনের মাছের কান্কোর যত যন্ত্র ভূমিষ্ট হবার আগে পৃথিবীর 
শিশুদেরও থাকে, তবে পৃথিবীর ওপরকার হাওয়ার এইধন্ত্রট দরকার হয় না বলে 
শিশু ভূমিষ্ট হবার আগে এ জিনিসটির চিহ্ লুপ হরে বায়! পাটকিলেদের কিন্ত 
তা হয় না। ঃ 

| এখন, সদর যা বললেন তাই জানাঈ | cad তখনকার স্বর্গে দুই ভাই 
রাজত্ব করত। তাদের মুখে ভাব থাকলেও ভেতরে ভেতরে ছিল হিংস1। সেই 
হিংসার ফলেই তাদের ঝগড়া বাধে এবং জল ও আকাশের দেবতা ঝগড়া: 
মেটাবার জন্যে যে বেশি অপরাধী তাকে জলের রাজো নির্বাসিত করেন । সেই" 
থেকে মানুষ জলের রাজো বাস করছে। 
নির্বানন আর শেষ হবে না | নিলাঙের এই পুরাণের গল্প থেকে বোঝা ঘায় যে 
সত্যিই বোধহয় একদিন পাটকিলে ও শাদারা একসঙ্গে জলের ওপর কোন দ্বীপে 
বাম করত। তখন তাদের মধ্যে ast ছিল না। কোন কারণে সেই দ্বীপ 


বুঝে তখনকার লোকেরা দ্বীপের 
তর নিজেদের বাসস্থান তৈরি কবে। 


ভায়ে ভায়ে খিল ay হলে তাদের এ 


অর্থাৎ দেই ফোপরা পাহাড়ে স্থানের অভাব হয়। WSIS তখন একটু একটু 
টান পড়েছে। নেই সময়ে সা করে যারা পা 


হাড়ের কবর কেটে বাইরে 
সমুদ্রে বেরিয়ে পড়বার একটু একটু করে চেষ্টা করে তারাই পাটকিলেদের- 
পূর্বপুরুষ | 


পঁচিশ 
বাইরের জলে বেরবার পর থেকে নিলাঙের আহাবের সমস্তা ঘুচে যায়, ধীরে 
ধীরে নিলার্ডের উন্নতি হতে MITE করে। কিন্ত এ উন্নতির যাবা মূল, চক্তাস্ত 
করে নিলাঙের তখনকার afte fea 
বেরুবার দরুন ধীরে ধীরে বছ যুগ a 


র পাটকিলেদের দেচে নানা পরিবর্তন, 
আরম্ভ হয়। তাঁদের জল থেকে নিশ্বাস 


নেবার ক্ষমতা ক্রমশই বাডতে থাকে । 
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সমুদ্রের জলের অধিকাংশ কাজ তাই তারাই করতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই: 
কাজ করার ফলে তাদের উন্নতি হওয়া দূরে থাক, নিলাঙের বড়লোকদের' 
অবিচারে তাদের ক্ষতিই হয়। পার্টকিলেরা ধীরে ধীরে তাঁদের অধিকাংশ 
অধিকার হারিয়ে বসে । আঙ্গ জলের বাজোব সমস্ত কাজ পাটকিলের!ই করে। 
দূর দুর্গম বিপদসন্কুল জলজ জঙ্গলের মাঝে তারাই খনির ভেতর থেকে তেল 
তোলে, নিলাঙের নকল হাওয়ার কারখানায় তারাই কাজ কবে! AT কথা 
বলতে কি, নিলাঙের সমস্ত অধিবাঁীকেতারাই নিজেদের জীবন ওপক্শ্রম দিয়ে 
বাচিয়ে বেখেছে। অথচ সেই উপকারের প্রতিদান vin শুধু অবজ্ঞা, অপমানই 
পেয়ে আসছে | শাঁদা-পোশাক উচ্চবর্ণের প্রতীক-_পাটকিলে পোশাকীদের তা 
পরা পর্যন্ত বারণ । তারা এই অবিচারের বিকুদ্ধে কথ্ধেকবার প্রতিবাদ করে 
কোন ফল হয় নি। নিলাঙের যার! কর্তা তারা তাদের কথ! তো শোনেই নি 
বরং অত্যাচারের মাত্র! বেশি কবে বাড়িয়েছে । পাটকিলেব1 কারুর কোন 
ক্ষতি করতে চায় না, তারা চায় নিজেদের উন্নতি করার অধিকার | কিন্থ সেই 
অধিকার চাইতে গিয়ে তারা শুধু মারই খেয়েছে । এবার তাই সমস্ত জলের 
, Beer ঘরোয়। বিবাদের আগুন জলে উঠেছে। এই ঘরোয়! যুদ্ধে কত পাটকিলে 
ঘে মরেছে তীর সংখ্যা নেই । কিন্তু তবু তারা বশ্যতা স্বীকার করে নি। 
অনেক কষ্টে তার! এই গোপন আ'ড্ডাটি সংগ্রহ করেছে । এখানে তারা ষে' 
কয়শত পাটকিলে আছে তাঁদের উপরই সমস্ত নিলাঙের ভবিষ্যৎ নির্ভর করুছে। 
এবার নিলাঙের স্বার্থপর দলের হাত থেকে যে-কোন উপায়ে ভাল করে বীঁচবার- 
অধিকার পাটকিলেদের আদায় করতেই হবে । 

সর্দার এই পর্যন্ত বক্তৃতা দিয়েছে, এমন সময় পেছনের দিকে একটা হট্টগোল 
উঠল । পেছনের পাটকিলেরা তখন উত্তেজিত ভাবে দাঁড়িয়ে উঠেছে | তাদের 
গোপমালে প্রথমটা কিছুই বোঝা গেল না । তারা একটু শাস্ত হলে দেখা গেল, 
ভিড় সরিয়ে নার! ও তার অস্থচরেরা! এগিয়ে এসেছে । তাদের সঙ্গে বন্দী 
দু-জন শাদা-পোশাকী ! 

নারা সভার মাঝখানে এসে MOSS সর্দার থেকে আরম্ত করে সভাবু সমস্ত 
পাটকিলে উল্লাসে নারার জয়ধ্বনি করে উঠল 1 কিন্তু নারা হাত তুলে সবাইকে 
থামতে ইঙ্গিত করে গভীর স্বরে বললে, ‘এখন আমাদের উল্লাসের সময় নয়। 
শাদাপোশাকীদের আমরা ধরতে পেরেছি বটে. কিন্তু ease মিডের কোন 
সন্ধান আঁমরা পাইনি । এতক্ষণে সে আমাদের কী সর্বনাশ করেছে কে জানে |” 

ঘটনার এই সাজ্বাতিক পরিস্থিতিতে তখনকার মত গোলমাল হয়ে সভা 
ভেঙে গেল | গোপনে পরামর্শ করবার জন্য ঠিক হল খানিক বাদে সর্দারের" 
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“ঘরে নার! ও কয়েকজন পাটকিলেদের নেতা মিলিত হবে। খাঁনিকক্ষণের 
‘জন্যে সেই রহস্তময় কৌটোর কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম । নারাকে এবার 
একলা পেয়ে কৌটো ও কাগজটি আমি তাকে দেখলাম । নার! নেহাৎ 
তাচ্ছিল্যভরেই কৌটোটা খুলেছিল, কিন্তু কাগজটুকুর ওপর চোখ দিয়ে সেও 
স্তম্ভিত হয়ে গেল | | 

জিজ্ঞানা করলাম, ব্যাপার কী ata? 

নারা গভীর স্বরে বললে, “ব্যাপার গুরুতর ! শুধু মিঙ নয়, এই ডুবো- 
"জাহাজে নিলাঙের আরো গুপ্তচর আছে ৷? 

‘কী করে বুঝলে ?' 

'বুঝলাম এই চিঠি থেকে । যে কারণেই হোক এই গুপ্চচর তোমার ও 
আমার ওপর একটু সদয়। সে তাই আমাদের বাচাতে চায় ৷” 

কৌতুহল হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘চিঠিতে কী লিখেছে ?, 

নার! চিঠিটা পড়ে শোনালো। চিঠির ভাষা এইরকম-_ 
তোমাদের দুজনকে রক্ষা করতে চান | 
শীঘ্র ত্যাগ কর। তোমাদের aq 

এই ডুবো-জাহাজের ঘণাটিতে নিলাঙের গুপ্তচর আছে! 
বিশ্বাস করা কঠিন। 


“নিলাঙের দেবতা 
পাটকিলেদের সর্বনাশ আসন্ন | তাদের 


VISA উঠে দাড়াল। 
জিজ্ঞাসা করলাম, 'উঠলে যে বড়?” 
নারাউন্তেজি উভাবেবললে, ‘এখুনি একর 
“গপ্চচর ধরবার জন্য ? 
নার! হতাশভাবে বসলে, গুপুচর যেকে, 

“বোঝা অসম্ভব। বেশ বোঝা যাচ্ছে এখান 


[ার সারের সঙ্গে দেখ! করতে Ba |? 


এত লোকের মাঝখান থেকে তা 
কার পাটকিলেদের সঙ্গে সে বেশ 
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পরিষ্কারভাবে মিশে গেছে। sess বার করতে গিয়ে কোন নিরীহ লোকের 


"উপরই হয়ত অত্যাচার হবে ।+ 

‘তাহলে সর্দারের সঙ্গে কেন দেখা করতে চাঁও ? জিজ্ঞাসা করলাম | 

নারা বললে, “এখুনি আমাদের সমস্ত পূর্বের প্ল্যান বদলে ফেলা দরকার । 
জাহাঙ-ঘাঁটিতে গুধচর আছে জানবার পর আর আমরা নিশ্চিত হয়ে বসে 
থাকতে পারি না। কে জানে নিলাঙের দল এতক্ষণে কী করে বসেছে 1, 

সর্দারের ঘরে পাটকিলেদের গোপন আড্ডায় যেতে আমার একটু সঙ্কোচ 
বোধ হচ্ছিল কিন্ত নার! শ্রীমায় জোর করে টেনে নিয়ে গেল | 

'আখাদের ঘর থেকে সর্দারের কুঠুরিতে যাবার পথে দেখলাম পাটকিলের! 
নাঁনা জায়গায় জড় হয়ে উত্তেজিতভাবে fies অন্তর্ধণনের বাঁপারই আলোচনা 
করেছে। faces খেশজ না পাওয়াঁতেই তারা Tiere চিন্তিত হয়ে পড়েছে । 
মনে হল নতুন SAAS কথাটা জানলে না জানি তাদের ভেতর কী আতঙ্কের 
সঞ্চারই হত! 

একটি দলের মাঝখানে মুখ-কাটা সেই পাটকিলেটিকেও দেখলাম। 
উত্তেজিত কঠে সে চারিধারের পোকদেরকি যেন বোঝাচ্ছিল,আমাদের দেখেই 
লোকটা চুপ করে গেল। সেদিকে আর না চাইলেও বুঝতে পারছিলাম, তার 
সন্দিগ্ধ দৃষ্টি আমায় বরাবর অনুনরণ করেছে। এই লোকটির রহস্তও আমার 
কাছে মিঙের অন্তর্ধানের মতই দুর্বোধ্য | কিন্ত আমার সন্দেহের কথা নারাকে 
বলবার, তখন সময় নেই। 

সদাৱের ঘরে ইতিমধোই জন-চাবেক পাটকিলেদের নেতা সমবেত SAE | 
নারা গিয়ে তাদের গুধুচরের সংবাদ দেওয়া-মাত্র- তারা অত্যন্ত উদ্দিগ্র ও 
উত্তেজিত হয়ে উঠল । সদর ব্যাকুলভাবে বললে, ‘fares অন্তর্ধানেই ভয় 


পাচ্ছিলাম আমাদের ঘশটিতে আবার গুপ্চচর | তাহলে আমাদের সমস্ত মতলবই 


এতদিনে নিলাঙ জেনে ফেলেছে !? 
আর-একজন নেতা বললে, ‘আমাদের নিলাঙ আক্রমণের সময়কার সমস্ত 


“ANTS যে আজ প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে! 


“এখন কী উপায় ?? সদর নারার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে। 

নারা ঘরের ভেতর পারচারি করে বেড়াতে বেড়াতে বললে, “আক্রমণের 
পন্থা আমরা বেশি বদলাতে পারুব না, কিন্তু সময় আমাদের বদলীতে হবে। 
গুপ্ুচরের কাছ থেকে শাদা-পোশাকীরা সংবাদ যা কিছু পেয়েছে তার সুবিধে 
যেন তারা না নিতে পারে । আমাদের আর এক মুহূর্ত নষ্ট করবার সময় নেই ।? 

এবার নেতাদের কথা থেকে পাটকিলেদের নিলাঙ আক্রমণের পদ্ধতি আমি 
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জানতে পারলাম । সে পদ্ধতি যার মাথা থেকে বেরিয়েছে সে প্রশংসা পাবার: 
যোগ্য। সংখ্যায় এবং অন্ত্রেশত্তেপাটকিলেরা শাঁদা-পোশাকীদের কাছে নগণ্য | 
সেই বুঝেই নিলাঙের দলকে কাবু করবার অদ্ভুত এক উপায় এরা gen 
করেছে। একদল পাটকিলে নিলাঙের প্রধান গুহা! মুখ সামনাপামনি আক্রমণের 
জন্যে এখান থেকে বেকুবে এবং নিলাঙের লোকদের দৃষ্টি যখন সেইদিকে নিবদ্ধ 
সেই সময় কয়েকজন বাছাই পাটকিলে যোদ্ধা ashes হানা দেবে নিলাঙের 
নকল হাওয়ার কারখানায় । সেই নকল হাওয়ার. কারখান1 একবার অধিকার 
করতে পারলেই সমস্ত নিলাঙ পাটকিলেদের বশ্যতা মানতে বাধ্য | 
পাটকিলেদের এই আক্রমণের সময় নির্দিষ্ট হয়েছিল আগামী জোয়ারের 
মাঝামাঝি সময় । জলের বাজোর সময় এই জোয়ার গিয়েই নির্দিষ্ট হয় এতদিনে 
জানতে পেরেছি । এই জোয়ার সমুদ্রের নিচের জলের মৃতু একরকম আলোড়ন 
মাত্র । আমাদের পৃথিবীর সময়ের আচ্চমানিক বিশ ঘণ্টা অস্তর এই আলোডন 
এখানে হয় । নিলাঙের দিনের পরিমাণ এই বিশ ঘণ্টাই হলেও আশ্চর্ষের বিষয় 
এই যে তাদের বৎসর আমাদের মতই পৃথিবীর সম্পূর্ণ কু্-প্রদক্ষিণের হিসেবে 
গণনা করা হয়। এর দ্বারা বোঝা যায়, এই জাতি যখন পৃথিবীর ওপরে বাদ 
করত তখনকার জ্যোতিষ-গণনাই এখনও এখানে টিকে আছে। বৎসরে দুবার 
নিজেদের গণন] মেলাবার জন্যে সুর্ব-তারকাৰ অবস্থান জানতে এখানকার 
জ্োতিষীরা সমুদ্রের ওপর যন্ত্রধানে করে ওঠে । , বাইরের আকাশের সঙ্গে এ 
রাজ্যের লোকের এই ছুবারই মাতৰ দেখা হয়। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যবশত 
জ্যোতিষীদের এমনি এক গণনার সময়ের সঙ্গেই আমাদের জাহাজ-ডুবির সময় 
যে মিলে গেছল এবং সেইজন্তেই আমাদের জাহাজ ফুটে! হয়ে যেমন ডুবেছিল- 
তেমনি যে আমরা যত্নের মুক্ত খোলে আশ্রয়ও পেয়েছিলাম, এ কথা এতক্ষণে: 


নিশ্চয় বোঝা গেছে। ইংল্যাণ্ড যুদধজহা্দ থেকে সাগরের মাঝে অদ্ভুত গম্বজ - 
দেখতে পাওয়ার রহস্তেরও এই এক ব্যাখ্যা । = 

নারা আগামী জোয়ারের বদলে এই জোয় 
লে। তার মত এই যে এইভাবে অতক্কিত 
শাদা-পোশাকীদের আর কোন কাজে লাগবে 


সদর একটু আপত্তি জানিয়ে, বললেন, ‘fee আমরা! যে এখনো! সম্পূর্ণ 
প্রস্তুত হই নি, 


রেই নিলাঙ আক্রমণের পরামর্শ 
আক্রমণ করলে গুপ্তচরের সংবাদ 
না। 


নারা একটু রেগেই ভবাকদিল outta 


€াশাকীরা 
আমাদের প্রস্তুত হওয়ার কোন দামই যে থাকবে ন!! 


সদর কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় আরা সবাই চমকে উঠলাম ! সমস্ত 
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AST হবার সময় পেলে; 


'জাহাজ-ঘটিটা ভীষণভাবে হঠাৎ দুলে উঠেছে । আমরা সবাই কাত ছয়ে 
-পড়েছিলাম । ঘরের জিনিসপত্রগুলোও ছিটকে পড়ে গেছল। স্থির অটল 
জাহাজটা কি কারণে এখন দুলে উঠল বুঝতে না পেরে আমি প্রথমটা একেবারে 
হুকচকিয়ে গেছলাম। প্রথম দোলার পর জাহাজটা এখনও কিসের ঘায়ে যেন 
-কীপছিল । আমি সবিশ্বয়ে সকলেব দিকে চেয়ে দেখলাম, পাটকিলে নেতারাও 
বেশ একটু যেন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে | আমাদের সকলের মনেই প্রথমটা বোধহয় 
একই তয় জেগেছিল-_নিলাঙের দল জাহাজঘাটি আক্রমণ করেছে। কিন্ত 
-জাহাজটা কাঁপতে থাকলে ও সেরকমভাবে অনেকক্ষণ আর না দোলাতে খানিকটা 
আশ্বস্ত হলাম | সর্দার ঘণ্টা বাজিয়ে বাইরের প্রহরীদের ব্যাপার জানবার জন্তে 
তলব করলে। নারাই প্রথম একটু হেসে সবাইকে আশ্বস্ত করে বললে, “ও 
বিশেষ কিছু নয়, কাছেই কোথাও সমুদ্রের তলায় কম্পন হয়েছে ৷” 
প্রহরী এসে যা জানালে তাতে নারার SAMA সত্য বলে প্রমাণ হল বটে, 
কিন্ত নারা ব্যাপারটাকে যতখানি zie) করে বলেছিল ব্যাপারটা শোন! গেল 
তত BF নয় । 
বহুক্ষণ আগেই নাকি বাইরের জলের আলোড়ন অসাধারণভাবে প্রবল হয়ে 
উঠেছিল, এই কম্পনের সঙ্গে জলের স্রোত আরে৷ ASAI উঠেছে। জাহাজটা 
সেই জলের প্রবল বেগেই এ-র কমভাবে কাপছে। 
নারার কাছ থেকে জানলাম যে এ রাজ্যে জলের এ রকম বেগ মাঝে মাঝে 
বাড়ে । ব্যাপারটাকে জলের একরকম ঝড় aq যেতে পারে । সমুদ্র-তলের 
কোন সুদূর প্রদেশ থেকে সেই সময় প্রচণ্ড বেগে জলের বিপুল শ্রোত বয়ে আসে । 
জলজ গাছপালা, নানাপ্রকার প্রাণী অসহায়ভাবে সে স্রোতে ভেসে যায় । অনেক 
প্রাণী মারা যায়, গাছপালা! সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। সমুদ্রের তলার ভূমিকম্পের 
সঙ্গে নাকি এই জলের ঝড়ের বিশেষ যোগ আছে। বহুদিন আগে একবার 
এমনি ঝড়ে নাকি নিলাঙের সমস্ত মানুষের জাত লোপ হবার উপক্রম হয়েছিল 
বলে প্রবাদ আছে। সুখের বিষয় মাঝে মাঝে সামান্ত একটু-আধটু জলের cats 
-বাড়লেও সেরকম ঝড় বড়-একটা হয় না। 
আমাদের আলোডনটা কিন্তু নিতান্ত সাধারণ নয়। ডুবো-জাহাজটা ক্রমশই 
যেন আরো জোরে কীপছিল। সদর চিন্তিত মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, “একে 
আমাদের আয়োজন সম্পূর্ণ হয় নি, তার ওপর জলের এই প্রবল স্রোতের ভেতর 
আক্রমণ করা কি উচিত হবে? 
নার বললে, ‘এই তো আমাদের সত্যকার স্থযোগ ! আজ নিলাঙের 
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পাহারা তেমন কড়া থাকবে না। জলের এই প্রবল স্রোতের ভেতর আমর" 
অনায়াসে শাদা-পোশাকীদের সতর্ক দৃষ্টিকে ফ;কি দিতে পারব ।, 

পাটকিলেদের শৃঙ্খলা ও কাজ করবার শক্তি সত্যি প্রশংসনীয় | কিছুক্ষণের 
মধ্যেই সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে গেল। 

পাম্প-ঘরের ভেতর দিয়ে বাইরে প্রথম পা দিয়ে আমি কিন্ত চমকে উঠলাম | 
ঘাঁটির ভেতর থেকে বাইরের অবস্থা কিছুই কল্পনা করতে পারি নি। সমুদ্র- 
তলের জল-বাত্যা এমন জিনিস কে জানত। শ্রোতের অসম্ভব টানে সোজা হয়ে 
দাড়িয়ে থাকা একরকম অনস্তব। তার উপর প্রতি মুহূর্তে ছেড়া জলজ জঙ্গলের 
গাছপালা গায়ের ওপর প্রবল বেগে আছড়ে এসে পড়েছে, নানারকমের মাছ এর 
মধ্যেই ভীত হয়ে বিছ্যাৎগতিতে চারিধারে ছুটে বেড়াচ্ছে। বাইরের গোটাকতক 
সার্চলাইট জাহাজ-বশটির গায়ে জালিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিন্ত ছিন্ন গাছপালা- 
সমেত সমূত্রতলের কাদার স্রোতের জল এমন ঘোলাটে হয়ে উঠেছে যে দে. 
আলোয় কিছুই প্রায় দেখা যায় ay | 

আমরা যন্ত্রধানেই কজন যাব বলে ঠিক হয়েছিল। জাহাজ থেকে আমাদের 
ব্যান সামান্য একটু পথ। কিন্তু আোতের টান সামলে সেইটুকু যেতেই যেন 
SUNS হয়ে গেল। সবচেয়ে অস্বপ্তি হচ্ছিল একটা অস্বাভাবিক তাপে। 
এখানকার সমুদ্র-তলের জলের তাঁপ সাধারণত আমাদের রক্তের তাপের সমান। 
SIT সময়ে সে জলে কোন ARPA হয় না, কিন্ত আজ কেন যে তার তাপ 
হঠাৎ, এতটা বেড়ে গেছে কিছুই বুঝতে পারছিলাম ay হামাগুড়ি দিয়ে 
ছু হাত হৃ-পায়ে মাটি আকড়ে কোনরকমে এগুতে এগুতে শুধু এই ভাবনা! ভেবেই; 
Sate হচ্ছিলাম যে এই জলের ছুর্ধোগের ভেতর কী করে পাটকিলেরা তাদের 
আক্রমণের পদ্ধতি ঠিক রাখবে | 

শেষ পর্যন্ত আমার আশঙ্কাই সত্য হল। 
একধারে কাত হয়ে গেছল। 
রকমে আমর] পাম্প-ঘর দিয়ে 


জলের টানে আমাদের যন্ত্রধান 
নোঙর তখন ভীষণভাবে টান পড়েছে । কোন- 
ভেতরে ঢুকতেই নোঙর গেল ছিড়ে | তখন 
তুবো-জীহাজের সঙ্গে ন্ত্রধানের ধাকা লাগে আর কি! নারা wy কৌশলে 
সে টাল সামলালে, কিন্ত TANT যখন নিরাপদ জায়গায় এল তখন দেখা গেল 
আর সকলের থেকে আমরা আলাদা হয়ে গেছি। জলের মোতে জায়গা ঠিক- 
না রাখতে পেরে আমাদের সঙ্গীরা কোথায় যে গেছে কিছুই বলা যায় না। 


ছাব্বিশ 
আোত ক্রমশই যে আরে! প্রবল হয়ে উঠেছিল । যন্ত্রধানের পেরিস্কোপে দেখতে- 
পাচ্ছিলাম অসংখ্য জলঙ্গ প্রাণীর ঝাঁক আতঙ্কে উন্মত্ত হয়ে সেই তপ্ত জলের স্রোত 
ছাড়িয়ে ছুটে পালাবার বৃথা চেষ্টা করছে। এত জল প্রাণী এর আগে কোথায়. 
যে ছিল কে জানে ! পঙ্গপালে যেমন পৃথিবীর আকাশ ছেয়ে যায় তেমনি সমস্ত 
জল তাদের ভিড়ে অন্ধকার হয়ে গেছল। থাগ্য-থাদক, শিকার-শিকারী সকল, 
জাতের মাছ ও প্রাণী একসঙ্গে তার ভেতর ঠেলাঠেলি করছে। অসহায় আতঙ্ক 
ছাড়া আর কোন প্রেরণা তাদের নেই | 
" জলজ উদ্ভিদের ছিন্ন অংশ আমাদের যন্ত্রধানের প্যাডেলে জড়িয়ে গিয়ে গোড়া 

থেকেহ আমাদের গতি ব্যাহত হচ্ছিল। ক্রমশ অবস্থা এমন দাড়াল যে জলজ, 
প্রাণীদের দেহ লেগে যেকোন মৃূর্তে TWAT বন্ধ হয়ে যেতে পারে। 

নারা উৎকণ্ঠিত মুখে বললে, “carey যেন বড্ড বেশি বলে মনে হচ্ছে» 

সদ র বললেন, আমাদের স্থবিধের চেয়ে অস্থবিধেই বেশি হবে বোধহয় ৷ 
এই স্রোতের ভেতর আমাদের লক্ষ্য স্থির রাখ! যাবে কী করে! আর যদি বা; 
ঠিক জায়গায় গিয়ে পৌছতে পারি, যন্ত্রধান থামানো তো যাবে না! থামাবার. 
আগেই স্রোতের টানে পাহাড়ে আছড়ে পড়বে যে!” 

নারা ভয়ের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিয়ে বললে, “আমাদের সঙ্গীরা এই 
ছুর্ধোগে কী করেছে কে জানে? তারা পথ ঠিক করতে পারবে তো !? 

গোলমালের ভেতর কে কে মামরা যন্ত্রধানে এসে উঠেছি এতক্ষণ লক্ষ করি 
নি। একজনের গলার স্বরে চমকে এবার চেয়ে দেখলাম, মুখ-কাটা সেই 
পাটকিলেও আমাদের সঙ্গে এসেছে। সে অদ্ভুতভাবে হেসে বলছিল, “অত 
খোজা দূরের কথা, তারা প্রাণে বাচলে হয় ।' 

এত বড় প্রারুতিক Tiers ভেতর পাটকিলেদের Rate আক্রমণে 
বেকনোটা যে ভাল হয় নি, মনে মনে সবাই এবার তা বুঝেছিল। তবে জলের" 
আলোড়ন এত ভয়ঙ্করই যে হয়ে উঠবে তা কেউ আর কল্পনা করতে পারে নি। 

যাই হোক, মুখ-কাটা পাটকিলের হাসিটা অত্যন্ত খারাপ লাগল | 

সদর বললেন, “এবারের সামুদ্রিক ভূমিকম্পটা সাড্ঘাতিক রকমের হয়েছে 
বলে মনে হচ্ছে । নিলাঙের ক্ষতি হবে ভয়ানক বেশি !' 

মুখ-কাটা পাটকিলে বললে, ‘আমরা তো তাই চাই! 

নারা একটু রেগে বললে, তুমি ভুল করছ, তা আমরা মোটেই চাই না। 


at 


-আমাদেব ন্যায্য অধিকার আমরা চাই মাত্র, কিন্তু সমস্ত নিলাঙের সর্বনাশ হোক 
এ আমরা কখনও কামনা করি না। তাতে আমাদেরই ক্ষতি ৷” 

সদর্ণর সে কথায় সায়দিয়ে বললেন, “এই দুর্ঘটনায় আমাদের তেলের ঘাঁটির 
-সমস্ত কল-কজা! নষ্ট হয়ে যাবে, আমাদের আহার্য মাছের ঝাঁক অধিকাংশ মারা 
'যাবে_কিছু বা ছত্ৰভঙ্গ হয়ে এ তল্লাট ছেড়ে যাবে; শুধু তাই নয় আমাদের 
সমুদ্রের সমস্ত দাবি অরণ্য একেবারে তছনছ হয়ে যাবে। আমি তো দেখছি 
নিলাঙে এবার ভীষণ অন্নাভাব হবে | শাদা, পাটকিলে কারুর এ থেকে রেহাই 
এনেই ৷ মুখ-কাটা লোকটা এবার আর কোন কথা বললে AT | 


কথা কইতে কইতে আমাদের AANA প্রবল বেগে অনেক YA অগ্রসর হয়ে 
MATRA | যন্ত্রধানের যত না গতি, স্রোতের টানে তার চেয়ে বেশি জোরে সে 
চলছিল। পেরিস্কোপের ভেতর দিয়ে মনে হচ্ছিল আমর! একটা প্রলয় কাণ্ডের 
- মাঝখান দিয়ে উন্ধার মত যেন ছুটে চলেছি। যে সমস্ত জানোয়ার এখানকার 
লোকেরাও খুব কম দেখতে পায়, গহন জলজ অরণ্যের আশ্রয় ত্যাগ করে তাঁরাও 
'ভীতভাবে আজ বেরিয়ে এসেছে । বিশালকায় ভয়ঙ্কর আকৃতির সমস্ত প্রাণী 
প্রায়ই আমাদের যন্ত্রধানের আশ-পাঁশ দিয়ে সরে যাচ্ছে। তাদের অনেকেই 
ARAS | ঘোলাটে জলেও তাদের রোশনাই দেখ! যাচ্ছিল | 

নারা-ই যন্ত্রধানের গতি নিয়ন্ত্রিত করছিল বা করতে চেষ্টা করছিল। 
পেরিস্কোপের দিকে চেয়ে চিন্তিত মুখে সে এবার সদর্ণরকে জিজ্ঞাসা করলে, 
“নিলাঙের হাঁওয়া-কলের মহনেব দিকেই তো যেতে হবে ?? 


সদর হতাশভাবে বললেন, “সেই রকমই তো মতলব ছিল। কথা ছিল 
যে সদর দরজায় আামাদেরদলের অন্যান্য যোদ্ধার! গিয়ে হাঙ্গীম। বাধিয়ে নিলীঙের 
“লোকের চোখে ধাঁধা দেবে, আর সেই সুযোগে আমরা যন্ত্রযান নিয়ে হাওয়া- 
কলের মহলে ঢুকে পড়ব! কিন্তু এই দুর্যোগে আমাদের লোকের! সদর-পথে 
কি পৌছতে পারবে?’ 

নারা বললে, নন! পারলেও ক্ষতি নেই। আজকে নিলাঙের লোকরা এই 


জলের বিপদ নিয়েই এত বাস্ত থাকবে যে হাওয়া-কলের মহল পাহারার কথা 
তাঁদের মনেই থাকবে না 


AWTS চুপ করে রইল। নারা আলার বললে, কিন্তু আমি ভাবছি যদি-ব! 
এই CASES ধাক্কা সামলে যন্তযান থামানো যায়, হাওয়া-কলের গোপন দরজা 
চেনাবে কে !? | 
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ভাবনা নেই । ভাঁরপর মুখ-কটি! সেই পাটকিলেটাকে দেখিয়ে বললেন, ‘সে 
ভা নিয়েছে স্বয়ং এই চিনম্‌। 

এতক্ষণে মুখ-কাটা লোকটার আমাদের সঙ্গে আসবার উদ্দেগ্ত বুঝলাম । 
কিন্ত তবু আমার TAT ভেতরকার ভয় তেমন গেল ATI 

নারা কোন কথা আর না ৰলে আবার ives সঙ্গে সংগ্রাম আরম্ভ করে 
দিয়েছিল। আমরা এইবার নিলাডের ঠিক ওপর এসে পড়েছি বুঝতে 
পারছিলাম । নিচে পাহাড় না দেখা গেলেও বাঁধ! পেয়ে CTS এখানে ফে 
রকম উচ্ছৃঙ্ঘর ও দুর্বার হয়ে উঠেছিল তা থেকেই পাহাড়ের অস্তিত্বের প্রমাণ 
পাওয়া যায়। 

নার! হস্ত্রযানকে যথাস্থানে নামাবার খানিকক্ষণ অমাহুযিক চেষ্টা করে শেষে 
হাল ছেড়ে দিয়ে হতাশভাবে বললে, 'না, হবে না, এখানে AMRIT নামাতে 
গেলে আমরা সবশুদ্ধ পাহাড়ে আছড়ে ধুলো হয়ে যাব! 

সদর হতাঁশভাবে বললেন, ‘তাহলে উপায় ? এখন তো ফেরাও যায় না। 
তা ছাড়া এই প্রলক্-কাণ্ডের ভেতর আমাদের জাহাজ-ঘাটিও কি এতক্ষণ 
টিকে আছে’ 

নারা চুপ করে রইল । আমি তো হতাশভাবে শেষ সর্বনাশের প্রতীক্ষা 
করছিলাম। হঠাৎ নেই মুখ-কাটা চিনম্‌ এগিয়ে এসে বললে, আমি এক 
উপায় বাৎলাতে পারি! 

উদগ্রীব হয়ে সকলে বললে, “কী ?” 

চিন্ম বললে, “নিলাডের এধারে সোত যখন প্রবল তখন ওধাঁরে পাহাড়ের 
পেছনে জন FATT অপেক্ষার্কত শান্ত হতে বাধ্য। সেখানে যদি কোনরকমে 


যন্্রধান নিয়ে যেতে পারা যায়_' 

নারা তার কথা শেষ না হতেই বললে, “তাতেই বা কী হবে! আমরা কি 
শুধু প্রাণ বাচাতেই TS ?' 

চিনম্‌ কথায় বাধা পেলেও বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ না করে “testes 
বললে, “সেখানকার একটি গুপ্ত পথ আমি জানি। তা দিয়েও অনায়াসে 


আমরা হাওয়া-মহলে পৌছতে পারব 1? 
চিনমের কথা মিথ্যে নয়। এধারের পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে জলের সোঁত 


নিলাঙের ওপর দিয়ে এমনভাবে বয়ে যাচ্ছে ষে তাঁর পেছনের দিকে নিচের 


জল অনেকটা শান্ত । সেই অপেক্ষাকৃত শান্ত জলে কোনরকমে নারা তার 
যন্ত্রধান থামালে। 
চিনমের সঙ্গে গুপ্ত পাম্প-ঘর দিয়ে আমরা সকলে নিলাডের ভেতরে প্রথেশ 


৯৭ 


করলাম।- যে নিলাঙ থেকে শরৎকে হারিয়ে একদিন অদ্ভুততাবে বিদায় 
নিয়েছিলাম, তার পাষাণপুরীতে এতদিন বাদে প্রবেশ করে মামার মনের অবস্থা 
কী যে হল তা বর্ণনা করা কঠিন। নিজের মনের ভাবনা নিয়ে তখন থাকবারও 
কিন্তু সময় নেই। গুপ্ত পথ দিয়ে সন্তৰ্পণে সকলে তখন হাওয়া-মহলের উদ্দেশ্তে 
অগ্রসর হচ্ছে। এদ্রিকের সুড়ঙ্গ-পথগুলি অতিশয় AAT । একজনের বেশি 
ইন পাশাপাশি যাওয়' যায় না। জটিল অত্ন্ত' বেশি) একটু না যেতে 
যেতেই দেখা ঘার পথ নানা Tata বিভক্ত হয়ে গেছে। চিনম্‌-এর এই মহলের 
সঙ্গে পরিচয়, নিশ্চয়ই অত্যন্ত বেশি। অতি সহজেই সে নিজের রাস্তা বেছে 
নিযে এগিয়ে চলেছিল। আমরা তাকেই অন্থদরণ করে চলেছিলাম | 

এ পথটি গুপ্ত বলেই হোক বা আজকের দিনে নিলাঙের লোক অন্ত দিকে 
ব্যস্ত থাকার HEAR হোক, বাধা আমরা কোথাও পেলাম না। অুড়ঙ্গের পর 
RGF পার হয়ে এসে প্রায়. এক ঘণ্টা বাদে এক জায়গায় এসে চিনম্‌ থামল। 
পেখালে পথ প্রশস্ত হয়ে ছুটি বৃহদাকার কামরার দরজায় গিয়ে ঠেকেছে। 
একটি ঘরের দরজায় চামড়ার মত পুরু কি একটা জিনিসের বিশাল পদ দেওয়া 
সেই পদর্ণর দিকে দেখিয়ে চিনম্‌ বললে, “এই হাওয়া-কলের দরজা P 

তার মুখে সার্থকতার উল্লাম ARR । এত দূর বিনা বাধায় এত বিপদ 
অতিক্রম করে আসতে, পেরে নার! ও স্দর্ণরও তখন উল্লসিত হয়ে উঠেছে। 
তাত একটু দ্রতপদেই সেই পদর্ণর দিকে অগ্রপর হল। আমিও পেছু নিলাম | 
কিন্তু এক পা-র বেশি আর অগ্রদর হতে হল না | : 

নেইমূহর্তে সেই পর্দার আড়াল থেকে জন-পাচেক শাদা-পোশাকী বেরিয়ে 


“গে মামাদের ঘিরে ফেসলে, আমাদের চক্ষের পলক ফেলবার অবসর পর্যন্ত 
তাঁরা দিলে না। 


পেছনে চেয়ে দেখি 
ভাবে হানছে। 


ব্যাপারটা এতই অপ্রত্যাশিত যে বুঝতে আমাদের বিছুক্ষণ সময় গেল। 
কিন্তু চিনম্‌ আমাদের সঙ্গে কতদূর বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তা বোঝবার পর 
নারা ও সদর একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। কিন্তু আস্ফালন আমাদের 
তখন নিক্ষল, তা ছাড়! চিনমূ-এর পরিচয় তখনও আমর] পাইনি। 

আমাদের একজন প্রহরী চিনম্‌-এর দিকে চেয়ে কি জিজ্ঞাসা করলে | 
চিনমূ তাঁর উত্তরে তার বা হাতের কির ওপর থেকে Te চামড়ার আট 
জামাটা একটু সরিয়ে ফেললে মাত্র । সঙ্গে সঙ্গে আমি বিস্থিত রা অস্ফুট 
চিৎকার করে উঠলাম। 


চিনম্‌ আমাদের দিকে চেয়ে তার কাটা-মুখে বীভৎস- 


av 


নার! ব্যাপারটা লক্ষ করে নি, জিজ্ঞাসা করলে, “কী হয়েছে ?' 

উত্তেজিত কণ্ঠে বললাম, ‘এই fie? 

fae 7? 

হ্যা, চিনম্ই fae? 

চিনমূ-এর হাতের কজিতে বোতাঁম-বসানে। সেই তাঁবিজটি তখন না দেখা 
যাচ্ছে। নার! ও সদর জেইদিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল | যে Phere 
খোজবার জন্যে আমরা জাহাজ-ঘ টির বাইরের সমস্ত জঙ্গল তোলপাড় করে 
ফেলেছিলাম, সে যে নিশ্চিন্ত মনে জাহাজ-ঘণটির ভেতরই অন্য ছদ্মবেশে তখন 
লুকিয়ে ছিল কে ভাবতে পেরেছিল! সত্যিই বিন্বয়ের কথা । 

মিঙ যেন আমাদের আরে! হাস্তাস্পদ করবার জন্যে মুখের ওপরকাঁর কি 
একটা জিনিস কানের পাঁশ দিয়ে খুলে ফেললে । দেখলাম সেটা নকল পাতলা 
চামড়ীর একরকম SES মুখোন। সেইটের জন্যেই তার টাকে অমন কাটা 
দেখাচ্ছিল। 

রাগে সবাঙ্গ জলে গেলেও মিঙের এ বাহাদুরিতে তাঁর প্রশংসা না করেও 
পারছিলাম না। আমাদের সকলের চক্ষে এমনভাবে ধুলো দেওয়া! কম বাহাদুরি 
নয়। J ‘ 

জাহাজ-ঘাটিতে কে যে আমাদের সাবধান করে চিঠি দিয়েছিল, কেন যে 
আমার দিকে মুখ-কাটা চিনম্‌ অমন রহস্যজনকভাবে চাইত- সমস্ত সমস্তারই 
এবার মীমাংসা হয়ে গেল । কিন্ত মীমাংসা হল বড় দেরিতে। আমরা এখন 
মিডের কৌশলে শাঁদা-পোশাকীদের বন্দী । fate আক্রমণ করতে এসে 
আমরা নিশ্চিন্ত মনে তারই তৈরি ফাদে পা দিয়ে বমেছি। 

প্রহরীর! faces আদেশে আমাদের সকলকে একদিকে এবার নিয়ে চলল | 
আবার বহু HUF পথ পাব হয়ে আঁমর! নিলাঙের কয়েদে গিয়ে পৌছলাম। 

আমার হিশ্বাস ছিল আমাকেও এরা নাব! ও সদরের সঙ্গে একই কয়েদে 
রাখবে । কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে জেলখানার দরজা খোলার পর নারা 
ও পদর্শরের অঙন্ণুঘরণ করে আমি যখন সেখানে ঢুকতে যাব তখন হঠাৎ মিউ 
পেছন থেকে আমার জামা ধরে আমায় নিরস্ত করলে । আমি অবাক হয়ে 
পেছন ফিরে চাইতেই সে বললে, ‘তোমার জন্তে আলাদা বন্দোবস্ত ৷ 

আমি বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, “কেন ?” 

“নিলাঙের দেবতার হুকুম !' 

নিলাঙের দেবতাকে মনে মনে অভিম্পাত কবে ফিরে তাকাতেই আমি 
দেখি, নারা সদর্ণারকে ভেতবে পুরে জেলখানার দরজ! বন্ধ হয়ে গেছে। 


৮৯২৩ 


সাভাশ 
অত্যন্ত অপ্রপন্ন মুখে এবার farsa দিকে চেয়ে আমি জিজ্ঞাস! করলাম, “নিলাঙের 
দেবতা আমায় নিয়ে এবার কী করতে বলেছেন ? যে নারার সঙ্গে স্থখে-ছুঃখে 
আমার এতদিন কেটেছে তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সত্যি আমার অত্যন্ত 
দুখে ও রাগ হচ্ছিল। শরৎকে তো হারিয়েছি আগেই । এর পর নারাকে 
হারাতে আর আমার ইচ্ছে ছিল না। যদি কোন বিপদ তার ঘটে-_আমার 
মনের বাদন! ছিল সে বিপদের পুরো ভাগ নেওয়া। কিন্তু তা হল ন1। 
fag বললে, ‘আমার সঙ্কে যেতে হবে” তার আদেশের ভেতরেও কেমন 
একটু সঙ্রয়ের স্বর পেয়ে আমি অবাক হলাম | তবু ব্যঙ্গ করে জিজ্ঞাসা করলাম, 
“তোমাদের দেবতার কাছে? 
মিঙ মাথা নেড়ে জানালে, “হা 1 
মিঙের সঙ্গে যেতে যেতে সতাই নিলাভের BES দেবতার আমাকে কী 
দরকার হল ভেবে অবাক হচ্ছিলাম। নিলাঙের দেবতাটি কী চী তাও বুঝে 
উঠতে পারছিলাম al) এক সময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, “তোমাদের নিলা কি 
এই দেবতার আদেশেই চলে নাকি ? 
fae সংক্ষিগুভাবে জানালে, ‘আজকাল চলে ৷’ 
অবাক হয়েবললাম, “আজকাল মানে ? আগে কি তিনিছিলেন না নাকি ? 
“ছিলেন, তবে দেখা দেন নি 1 
দেবতার রহস্ত ক্রমশই গভীর হচ্ছিল | সিঙ যখন আমাকে নিয়ে নিলাঙের 
বিশাল একটি অলঙ্কৃত হল-ঘরে প্রবেশ করলে, তখন মনে সত্যই একটু ভয়- 
মিশ্রিত বিশ্বয় জাগছে। কী না জানি দেখব কে জানে | 
হল-ঘরটি পাথর কেটে তৈরি প্রকাণ্ড একটা! মন্দির- 
TFS সব থাম, তাতে অদ্ভুত সব কারুকার্য | 
রঙের সব আচ্ছাদিত আলো জলছে। দূরে একটি পাথরের প্রকাণ্ড অঞ্চ। 
সেখানকার কারুকার্য অদ্ভুত। নান! রকম সামুদ্রিক প্রাণীর চেহারার নকলে 
তক ধন আছ দে গাগা 
: নে সমস্ত মুখ কূপোর মত BEF একরকম 
কাণ্ড মুকুট দিয়ে অপেক্ষাকৃত উচু একটি আদনে একটি 
আমাদের পৃথিবীর ওপরকার কাপড়ের মত একরকম 


দহ আচ্ছাদিত। ওপর থেকে প্রথর বৈদ্যুতিক আলো! তার 
পর পড়ে ঝলমল করে উঠছে। 


চত্বরের মত | চারিধারে 
প্রত্যেক থামের ওপর অপরূপ 


লোক AA আছে। 
জিনিসে তার সমস্ত ৫ 
সে দেহে ও মুখের ও 


Doo 


এগুতে গিয়ে একবার থমকে দাড়িয়ে পড়লাম | এই কি নিলাঙের দেবতা 1 
জীবিত দেবতা আবার কি রকম ! 

পেছন থেকে মিঙ ঠেলা দিয়ে বললে, “চল ।» 

সমস্ত চত্বর পার হয়ে একেবারে সেই উচু আসনের কাছে fae আমায় 
থামতে বললে | 

হতভম্ব হয়ে আমি দাড়িয়ে পড়েছিলাম । মি আমায় টেনে হাটু গেড়ে 
বসিয়ে বললে, “দেবতার সন্মান জান না !: 

বসে পড়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে আমি দেবতার দিকে চাইলাম। ঘন রুপোলি 
ঝালোরের ভেতর দিয়ে কিছুই দেখা যায় না। দেবতা আমার আগমনে প্রসন্ন 
কি কষ্ট কিছুই বুঝতে পারলাম না। শুধু তিনি হাতের একটি দণ্ডের মত 
জিনিস তুলে ধরলেন__-এইটুকু দেখলাম | 

সেই মুহূর্তে মঞ্চের পেছনের একটি পাথরের ছোট দরজা খুলে গেল। 
অন্যান্ত শাদা-পোশাকীরা দেখলাম এখন মাথা নিচু করে দ্বাড়িয়ে উঠেছে। 
দেবতাও উঠে দীড়ীলেন। তারপর আমায় অস্কসরণ করতে ইঙ্কিত করে সেই 
দরজার দিকে অগ্রসর হলেন। 

এতক্ষণে সত্যি আমার অত্যন্ত ভয় করছিল। সাধারণ বিপদে আমি কাতর 
নই, কিন্তু ভুতুড়ে দৈব ব্যাপার আমার কেমন খারাপ লাগছিল। ঝালর-মুখে! 
এ দেবতার সঙ্গে পাথরের এই দরজার পেছনে যেতে আমার কিছুমাত্র উৎসাহ 
হুল না। মিঙ ও দুজন শাদা-পোশাকী প্রহরী আমায় পেছন থেকে ঠেলা সত্বেও 
আমি একরকম মাটি কামড়ে সেইখানেই পড়ে রইলাম । 

কিন্ত অতগুলো লোকের সঙ্গে আমি পারব কেন! তারা দেবতার পেছু 
cg আমায় একরকম কাধে ধরে ঝুলিয়েই নিয়ে গেল। দরজার কাছে গিয়ে 
তবু আমি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখলাম । বাঁকানি দিয়ে প্রহরীদের হাত 
ছাড়িয়ে আমি আর-একটু হলেই বোধহয় পেছন দিকে লাফ দিয়ে পড়তাম । 

হঠাৎ স্পষ্ট বাংলায় দেবতা বললেন, “ভয় নেই 1» 

আসি স্তম্ভিত হয়ে দাড়িয়ে পড়লাম । বাংলা শুনে আমি স্তম্ভিত হই নি। 
হয়েছিলাম শরতের গলা শুনে | 

নিলাঙের দেবতা শরৎ! 

আটাশ 

দেবতার একটি শব্দে আমার অত বড় পরিবর্তন লক্ষ করে, শাঁদা-পোশাকীদের 
তাদের দেবতার ওপর শ্রদ্ধা বোধহয় অত্যন্ত বেড়ে গেছল। 

খানিক fea থেকে আমি এবার বিনা প্রতিবাদে পাথরের দরজ! দিয়ে 
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ভেতরে প্রবেশ করলাঁম দেবতার CAR CAR] পরমুহূর্তেই পেছনের দরজা বন্ধ 


হয়ে গেল। 

ছোট aid ঘর, কিন্তু Sis আর অন্ত নেই । কিন্তু তখন দে শব 
আমার চোখে পড়ে নি। আমি অবাক হয়ে শঃতের মুখের দিকে তুখন 
তাকিয়ে আছি। 

ঘরে আমরা দুজন ছাড়া sts কেউ ছিল না। শরও ধীরে ধীরে মুখের 
ঝালর-সমেত তার মাথার মুকুট খুলে ফেললে । আমি আর থাকতে না পেরে 
উচ্ছৃসিত হয়ে তাকে আলিঙ্গন করে বললাম, “Mey তুই বেচে আছিল? 

শরৎ একটু হেসে বললে, “বেচে আছি মানে ? নিলাঙের দেবতা কি শুধু 
বেঁচে আছে?’ ai 

আমি একটু দুরে সরে তার দিকে ভাল করে চেয়ে জিজ্রানা করলাম, কিন্তু 
আমি যে সতিই.শামার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না 1? 


শরৎ coat পরিহাদের স্থরে বললে, “নিলাঙে এতদিন বাঁ করে এখনও. 


নিজের চোখকে বিশ্বা করিস নাকি । 

ঠাট্টা নয়’ ব্যাপারটা কী বল্‌ দেখি 1” : 

শরৎ আমার কাধ ধরে একটি আসনে বসিয়ে বললে, ‘বলছি, আগে একটু 
জিরিয়ে নে। নিলাঙ আক্রমণ করে হাঁপিয়ে পড়েছিন যে?» 

‘না ভাই, আমার আর সবুর সইছে না if 

শরৎ বললে, ‘তবে শোন্‌ ৷” 

শরৎ তারপর তাঁর দেবতা! হওয়ার যে কাহিনী 
না হলেও আমার কাহিনীব চেয়েও বলতে গেলে 

সেই নিলাঙ-প্রবেশের প্রথম দিন আমার পেছনে দৌড়ে আসতে আসতে 
হঠাৎ এক জায়গায় পাশের দেওয়াল ফাক হয়ে একটা দরজা তার সামনে 
বেরিয়ে পড়ে। আমায় ডেকে সেই দরজাটা দেখা 
থেকে কজন শাদা-পোশাকী বেরিয়ে তাকে চক্ষের নিমেষে সেই দরজার ভেতর 
টেনে নিয়ে যার | দরজা তার পরেই হয়ে যায় বন্ধ। 


শাদা-পোশাকীরা তারপর তাকে 
সেখানে তার ভাগ্যে হয়ত ভয়ঙ্কর 


আমায় বললে, তা ঘটনাবহুল 
অদ্ভুত | 


তে যাবে, এমন সময় সেখান 


জেলখানাতেই নিয়ে যায়। সে তেবেছিল 


“Ne আছে। কিন্তু তার বদলে মেই- 
খানেতেই তার সৌভাগ্যের সুত্রপাত। 

পাটকিলেদের মঙ্গে যুদ্ধ বাধা সত্বেও প্রত্যহ বহু লোক তাঁর অদ্ভুত চেহারা 
জেলে দেখতে আসত | একদিন এ রাজ্যের এক পুরোহিত তাকে দেখতে 
গিয়ে হঠাৎ আহ্নাদে আটখান] হয়ে একেবারে নাচ শুরু করে দেয়। কী যে 
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হল প্রথমটা সে কিছুই বুঝতে পারে নি। পুরোহিতের ডাকে হোমরা- 
চৌমরা অনেক শাদা-:পাশাকী এনে তাকে উন্টে-পান্টে আউল, পা, নাক, 
মুখ এমনভাবে কদিন দেখতে Glew করে যে তার প্রাণান্ত হবার উপক্রম | 
শেষকালে তারা তাকে একদিন জেলখানা থেকে সাজিয়ে-গুছিয়ে নিয়ে গিয়ে 
বপিরে দিল এই মন্দিরের মাঝখানে । নিলাঙের শাদা-পোশাকীবা সেদিন 
আসতে কেউ আর বাকী নেই। 
পে প্রথম ভেবেছিল বুঝি তাকে নরবলিই দেওয়া হবে এই মন্দিরে, কিন্ত 
তার বদলে নিজের খাতির দেখে সে অবাক | 
সমস্ত বাপারের অর্থ বুঝতে পারল দে অনেক দিন বাদে। তখন পুরো- 
হিতেরা বহু পরিশ্রম করে তাকে এ দেশের সমস্ত ভাষা শিথিয়েছে। 
এদের শাস্ত্রে নাকি আছে যে আগে জলের বাঁজোর লোকেরা ছিল 
"পৃথিবীর ওপর। তখন ছুই দেবতা-ভাই তাদের ওপর রাজত্ব করত। ঝগড়া 
করার ফলে এক ভাই তাঁর লোকজন-নমেত এই জলের রাজো নির্বাসিত হয়। 
শাস্ত্রে নাকি লেখা আছে, পৃথিবীর দেবতা-ভাই যতদিন না জলের রাজ্যে 
আপবে ততদিন নিলাঙেন শাপমুক্তি হবে না। এতদিন বাদে শরৎকে দেখে 
তারা বুঝেছে যে এই সেই পৃথিবীর ওপরকার দেবতা-ভাই ৷ কারণ শাস্ত্রে 
যেমনটি লেখা আছে সে সমস্ত লক্ষণ ভার আছে। তার হাত-পা জোড়া নয়, 
তার গলায় নেই কানকো, তার রঙটাও বেশ কটা | 
স্থতরাং শরৎকে তারা দেবতার পদে প্রতিষ্ঠিত করে সমস্ত নিলঙের 
কাজের ভার তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে | 
আমার দিকে চেয়ে হেসে শরৎ বললে, “দেবতা হয়েও আমার কিন্তু ভাই 
'সুখ হল না। তোর খোজ না পেয়ে আমি একবারে হতাশ হয়ে পড়েছি 
তখন। পাটকিলেদের সঙ্গে হাঙ্গামা সত্বেও আমি নিজের কয়েকজন বিশ্বস্ত চর 
তোর খোজে চারিদিকে পাঠিয়েছিলাম। তারই একজন তোকে খুজে এনেছে, 
আমি হেসে বললাম, “ভাগীরথী জাহাজের ইউনিফর্মের বোতাম বুঝি 
তোমার রাজ-চিহ্ন ?' 
শরৎ হেসে বললে, ‘কী আর করি বল, ঠাট তো বজায় রাখতে হবে iy 
হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল, বললাম, “কিন্ত একটা যে ভারি 
মুস্কিল হয়ে গেছে ভাই |’ 
'কী? বলে শরৎ উদ্বিগ্নভাবে চাইলে | 
নারা আমার কত বড় বন্ধু তাকে বুঝিয়ে আমি বললাম, ‘শে আর ants 
এখানে বন্দী হয়েছে । তাঁদের কোন ক্ষতি যাতে না হয় তাঁও করতে হবে 
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শরৎ গম্ভীর হয়ে বললে, “নকল দেবতা সেজেছি বলে সত্যিই নিলাঙের 
কল্যাণের কথা কি ভাবি না মনে করিস ভাই? সে আমি ভেবে রেখেছি | 
ain কেন, কোন পাটকিলের আর কোন ক্ষতি হবেনা 

“তার ater?” 

‘তার মানে, কাল এখানকার সবচেয়ে বড় বিচার-সভ! বসবে । এই জলের 
অন্বীভীবিক আলোড়নে নিলাঁঙের ভয়ঙ্কর ক্ষতি হচ্ছে। যে সমস্ত পাটকিলে 


বিদ্রোহ করেছিল তাদের অনেকে মার] পড়েছে আর বাকীরাসব বন্দী হয়েছে ।- 
কাল তাদের বিচার ।* 


“বিচার কী হবে?” 

ন্যায়-বিচার ছাড়া আর কী হবে! শাদা ও পাঁটকিলেরা দুই SIE! 
এদের পরস্পরের ভেতর বিরোধ যাতে না থাকে__কেউ যাতে কারুর ওপর 
অবিচার, অন্যায় al করতে পারে তার ব্যবস্থা নিলাঙের দেবতা ছাড়৷ কে 
করবে? কালকের বিচার-সভায় আমি পাটকিলে ও শাদাদের ভেদ দূর করে: 
সুমন্ত পাটকিলেদের মুক্তি দেব ৷ 


‘তুমি দিলেই হবে?’ অবস্থার প্রভাব এমনি যে অজান্তে আমারই যেন 
শরতের ওপর শঁদ্ধা হচ্ছিল | 


শরৎ হেসে বললে, ‘নিলাঙের দেবতার ওপর কথা কইবার কেউ. আছে: 
নাকি? 


আমি আশ্বস্ত হয়ে খানিক চুপ করে থেকে বললাম, ‘fee এইরকম 
দেবতাগিরিই করতে হবে নাকি এখানে চিরকাল ? 

“সব্তদ্ধ পাঁচ বছর তো হবে এখনে! 

“কেন ? 

“AE লেখা আছে-_ দেবতা পাচ বৎসর এদের সঙ্গদান করবেন | 

আমি ভীত হয়ে বললাম, ‘পাচ বৎসর ধরে এইসমুত্রের তলায় থাকতে হবে! 


শরৎ একটু হেসে বললে, “আমাদের বুদ্ধিতে যদি ঘুণ ধরে থাকে, আর 
সাহস যদি ফুরিয়ে গিয়ে থাকে তাঁহলে তাই হবে 


শরতের চোখের ইসারা বুঝে আমিও হাসতে লাগলাম। 


৮ ie Me Bee sR TT 


